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কবিতাবলী ৷ 


চতুর্ব ভাগ। 


জেনেরেল্‌ এসেস্িলিজ ইনিফিটিউসন নাঁমক এীসিন্ধ 
বিদ্যামন্দিরের জনৈক শিক্ষক 


গ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত । 
.. প্ীদীননাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাঁশিন্ত। 


কলিকাতা 


ঃচাঁরু-যন্ত্রে শ্ীলালচাঁদ বিশ্বাস এগু কোম্পানি কর্তৃক 
বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্্যক ভবনে মুদ্রিত। 
১২৬৯1৮১৮৬২1 


পপ 


[মুল্য ।%* ছয় আনা মাত্র ।] 


বিজ্ঞাপন | 


বিদ্যবিষর়ে উদ্সাহদাঁতা বিদ্যাবিশারদ খগগ্রাহক 
বিদ্যালয়াঁধ্যক্ষ মহাশয়ের | স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যা- 
মন্দিরে মঞ্রচিত কবিতাঁবলীর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাঁগ ব্যবহার 
করিয়৷ আমার এতাঁধিক উত্সাহ বর্ধন করিয়াছেন যে, কবিতা 
বলীর তৃতীয় ভাগ গরগারিত হইব! মাত্রেই আমাকে চতুর্থ ভাগ 
প্রকাশ করিতে হইল। ইহা সামান্য আবহ্লাদের বিষয় নহে, 
শিক্ষক মহাশয়ের! মাছৃশ সামান্য ব্যক্তির বির্চিত গ্রস্থাৰলী 
স্বস্ব করে ধারধপুর্বক বাঁলকপুঞ্জকে শিক্ষ। দিবেন আমি 
স্বপ্মেও এরূপ প্রত্যাঁশ। করি নাই এবং ইহা আঁমার গক্ষে যে 
কিপর্ম্যস্ত সৌভাগ্য তাহা বলা যাঁয় না। আমার কোন রচন। 
যদি সঙ্জনগণদার! সমাদৃত হয় তাঁহাতে আমার কিছুমাত্র 
গৌর্ৰ বৃদ্ধি না হইয়া কেবল আমার জাঁন-গুরু কৰিবর 
পরভাকর জন্মদাত| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গৌরবোন্নতি হইডে 
থাকে, যেহেতু কবিতা রচনা বিষয়ে তিনিই আমার এক মাত্র 
গরু ছিলেন। অধ্না ফাহার। বিশেষ অনুকম্প। বিতরণপুর্ব্বক 
আমাকে যত উত্সাহ প্রদান করিতেছেন আমি তাহারদের 
নিকটে কৃতজ্ঞতাঁখণে ততই বন্ধ হইতেছি । পরিশেষে 
জগদীশ্বরের নিকটে পার্থনা এই যে, আমি যেন এবারেও 
পূর্বমত উত্মাহ প্রাপ্ত হই এবং স্বপ্প সময়ের মধ্যেই গঞ্চম 
ভাগ প্রচার করিয়] কবিতাঁবলীর রচন। কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিতে 
' গারি। ০ 

কলিকাত। ৃ ঞরাধামাধৰ মিত্র 
১২গৌম। ১২৩৯ ্‌ নাং জেঙ্গুর। 


চতুর্থ ভা। 


তোবামোদ। 
ব্ূুপক। 


আহামরি তোষধামোদ ! কি গুণ তোমার । 
ধন্য ধন্য ধরাধামে, তব অবতার ॥ 

তব ৰপ অপৰূপ, তুমি রসকুপ। 

কোথাও কি আছে আর, তব অন্ুবপ ? ॥ 
একৰপ নও তুমি, ধর নান বপ। 

যারে পাও সে তোমায়, করে না বিদ্জপ ॥ 
কুহকে কুৰপ নও, সদাই সুপ । 

হেরিলে লাবণ্য তব, সকলেই চুপ ॥ 

কিবা মধুমাখা তব, বচন রচন। 

শ্রবণে শ্রবণে যেন, সুধা বরিষণ ॥ 

স্থমধুর স্বরে বটে, ভাকে বনপ্রিয়। 


কুম্বর বীণার স্বর, হয় বটে প্রিয় ॥ 
৬ 


কবিতাবলী। 


বিপিনে বিহস্তগণে, ধরি নানা তান। 
সুধামাখা রবে সবে, করে বটে গান ॥ 
সরসীতে-কুটিলেউ, সরোসিজকলি । 

গুন্‌ গুলু রবে বটে, ধার যত অলি ॥ 

অন সুন্ধাহয় বটে, পুনিলে সেতার । 
কিবাঁক্বমধুর গ্বনি, তারে তারে তার ॥ 
প্রিয়ভাঁবে তব বাণী, সরে যে সময়। 
এসব মধুর রব» কোথা আর রয় ॥ 
একেবারে সকলেই, মানে পরাজয় । 

তব স্বরে সধা ক্ষরে, সগ্রমাণ হয় ॥ 

তব প্রির ধনি বেব, শুনে একবার। 
তাহারে কি তাল লাগে? অন্য ধনি আর? ॥ 
আরকি ষে অন্যসহ, বাক্য ব্যয় করে ?। 
অন্যের কথা কি আর, মনে তার ধরে ? ॥ 
আর কি অন্যের সহ, করে সহবাস ?। 
আর কি অন্যের কথা, করে সে বিশ্বাস ?2॥ 
নাজানি তোমার বাক্যে কত আছে রস। 
তাই বুঝি বশ হর, মানবমানস ॥ 

অপার তোমার মায়া, বুঝে সাধ্য কার ?। 
এমন কি আছে বল, অসাধ্য তোমার? ॥ 


৫ 


কবিতাঁবলী ৷ 


ধরণীতে তোমা হতে, কতউ উদ্ভব । 
তোমার নিকটে কিছু, নাই অনভ্ভন ॥ 
মিথ্যাকথা তব সহ, থাকে অনুক্ষণ। 
অনিবার সে তোমার, প্রণয়ভাঁজন | 
তার সহকারে তুমি, হও বলবান্‌। 
যথা তথা সে তোমার, বাড়ায় সম্মান ॥ 
অধীনতা, লাঘবত, সত্বরতা, ভক্তি । 
মতে মত দান আর, অলীকানুরক্তি ॥ 
চতুরতা, দৃষ্ট বুদ্ধি, খৈর্ধা, পরিশ্রম । 
পর মন যোগাবার, নানাটধ ক্রম ॥ 
সন্তে সঙ্কে গতি অ'র. রাগবিহীনতা। 
অলীক প্রশংসা করা, যুক্তি, স্থুশীলতা ॥ 
এইমত কতমতউ, বক্স তুমি ধর। , 
প্রয়োজনঅন্ুস'রে, ব্যবহার কর ॥ 
বর্ণিতে ক্ষমতা তব, বর্ণহার হারে! 
কুহকে ভুলাতে তুমি, পার যারে তারে ॥ 
কালকে বল হে শাদা, গাদারে তুরক্রু। 
পিতলে কনক বল মশাকে মাত ॥ 
বিড়ালনয়নে বল, কুরক্রনয়ন । 
পেচকবদনে বল, স্ুুধাংশুবদন ॥ 


কৰিতাবলী। 


কঠিন শিলাকে বল, কোমল কমল । 
রাঢ়। গাছে কুহকে, ফলাও তুমি ফল ॥ 
শিবাকে কেশরী বল, মুঢ়কে বিদ্বান্‌। 
অশিক্টকে শিষ্$ বল, অজ্ঞানে সঙ্ঞান ॥ 
দোৌবিকে অদোষ বল, নির্দয়ে সদয় । 
অধমে উত্তম বল, সয়ে অনয় ॥ 
ক্ষীণে বলবান্‌ বল, কুৰপে স্ববপ। 
ভূমিশ্ুন্য জনে বল, একেবারে ভূপ ॥ 
বায়সে কোকিল বল, কুজনে স্থজন। 
তক্ষরকে সাধু বল, প্রশংসাভাজন ॥ 

যে মানব অহঙ্কারী, নত্র বল তায়। 
লোভিকে নিলোভ বল, কথায় কথায় ॥ 
তাল মান রাগ বোধ, কিছু নাউ যার। 
তান্সান্‌ সহ কর, তুলনা তাহার ॥ . 

ছ মাসে ন মাসে যার, কাণা কড়া দান। 
দীনশীল বল তারে, কর্ণের সমান ॥ 
সাড়ে তিন চৌদ্দনিকা, ভাবে অসমান 
এমত মানুষে বল, মুহুরী প্রধান ॥ 
কিসে কিসে মিল হয়, কিছুই না জানে। 
হেন জনে কবি বল, বিহিত বিধানে ॥ 


কবিতাবলী। 


মিথ্যা কথা সদা কয়, কথা নাউ স্ছ্রি। 
তুমি বল তাহারে, দ্বিতীয় যুখিষ্টির ॥ 
কশ কলেবর যার, কিছু নাউ বল। 
তারে তুমি বল যেন, ভীম মভাবল | 
যখন তখন যার, বেশ্টালয়ে বাস। 
সদ। চিন্তা করে ঘেবা, পর সব্বনাশ ॥ 
দরিদ্র অতুর প্রতি, যার উপভাস। 
দুমুখের মত বার, বচন বিন্যাস ॥ 
কুরাপানে ধরে যেবাঃ উন্মাদের বেশ। 
এমন মান্ুৰে বল, ধার্মিকের শেষ ॥ 
যে রীজা নিয়ত করে, প্রজার পাঁড়ন। 
বলে ছলে কৌশলেতে, সদা হরে ধন ॥ 
ক্ষণমাত্র নাহি ভাবে, প্রজার কলাণ। 
পুরিতে আপন প্রেটও সদা বত্বুবান্।। 
স্বেচ্ছায় নিয়ম করে, যখন যেমন। 
যুক্তি আর স্থবিচারে, করে বিসর্জন ॥ 
বিবেচনা নাই যার, ন্যায় কি অন্যায় । 
নিরন্তর স্বার্থপর, সবারে জ্বলায় ॥ 

এ প্রকার ব্যবহার, যে রাজার হয়। 
তারে প্রজাপাল বলা, তবাসাধ্য নয় ॥ 


কবিতাবলী। 
দ্বিতীয় প্রীরাম বলি, রাখ তার নাম। 
. ৰল তারে একেবারে, নানা গুণধাম ॥ 
বড় মানুষের কাছে, তোমার বসতি ।' 
দরিটের কাছে প্রায়, নাই তব গতি ॥ 
যখন সম্পদ আসি, দেয় দরশন। 
সঙ্কে সঙ্কে অমনি, তোমার আগমন ॥ 
সম্পদের হোয়ে কথা, মুখে মাত্র ক । 
বাস্তবিক সম্পদের, মিত্র তুমি নগ ॥ 
সম্পদে রাখিতে পদে, যত্র তৰ নাই। 
তোমার কর্মের মর্ম” ভাবিয়া না পাই ॥ 
মুখে শিব অন্বেষণ, অন্যরে অশিব। 
তুমি যারে পাও তার, কোথা আর শিব? 
মুখে এক বল তুমি, কাজে কর আর। 
তোমার মনের কথা, বুঝে উঠা ভার । 
বিপদের সহ তব, অতি অপ্রণয়। 
নুখ দেখাদেখি যেন, কখন না৷ হয় | 
আনিতে বিপদে তরু, তব আকিঞ্চন। 
যাতে পার আনে। তারে, করি নিমন্ত্রণ | 
তাই পুনঃ অনুমান, করি মনে মনে। 
তার সহ প্রেম তব, আছে মংগোপনে ॥ 


কবিনাবলী। 


পাগুবের অরি ভীম্মঃ ছিলেন যেমন । 
বিপদ্বিপক্ষ ভাবি, তোমায় তেমন ॥| 
ছুর্ধ্যোধনপক্ষ ছিল, শকুনি যে ৰপ। 
সম্পদের পক্ষ তুমি, হও সেউৰপ॥ 
কুরুপতি সখ। ছিল, কণ যে প্রকার। 
সেৰপ সম্পদসহ, সখ্যতা তোমার ॥ 
ধরাতলে যত লোক, করি বিলোকন ! 
শুনে না তোমার কথা, কজন এমন 72 | 
শুনিলে তোমার বাণী, অম্ল ঘটে। 
হিতাহিত বিবেচন1, নাহি থাকে ঘটে ॥ 
অবোধে আদর করে, তথাপি তোমারে । 
বাড়ায় তোমার বুক, যত দ্বুর পারে ॥ 
যারে পেয়ে বস তুমি, সর্বনাশ তার । 
বন্ধুতেদ ভাতৃভেদ, কর অনিবার ॥ 

তব ডরে তার কাছে, দরিদ্র না যায়। 
দাসগণ অনুক্ষণ, কল্পবান্‌ কায় ॥. 
পরামর্শ দিয়ে কর, পর-অপকাঁর । 
অনেকের আশালতা, কর হে সংহার ॥ 
যুক্তি দিয়ে অনেকের, কর অপমান । 
স্থানে স্থানে দেখি তার, অনেক প্রমাণ ॥ 


কবিতাবলী। ' 


যে জন তোমার বাক্যে, নাহি দেয় কাণ। 
অবনিভিতরে মাত্র, সেই জ্ঞানবান্‌ ॥ 
আপন বুদ্ধিতে সেই, সব কর্ম করে। 
কাহারে কথায় সেউ, না বাচে না মরে ॥ 
পরের নয়নে সেই, না করে দর্শন । 
পরের শ্রবণে সেই, না করে শ্রবণ ॥ 
পরের জিন্তায় সেই, না কয় বচন । 
পরের নাসায় ঘ্ৰাণ, না করে গ্রহণ ॥ 
পরের করেতে নাহি. করে পরশন। 

পরের চরণে সেউ, না করে গমন | 
পরের মুখেতে সেই, ঝাল নাহি খায়। 
পরের বশেতে সেই, কোথাও না যায় ॥ 
পরের মনেতে নাহি, করে বিবেচনা । 
পর-মন্ত্রণাতে নেই, না করে মন্ত্রণী 1 
পুর্বকালে ইংলগ্ডের, কেনিউট ভূপ। 
বিবেচনাশক্তি ধার, ছিল অপৰপ ॥ 
দিবানিশি তুমি তার, পাতচাটা খেফে। 
সারে বড় বোলেছিলে, ঈশ্বরে র চেয়ে ॥ 
স্তালৰপে করিতে তোমার অপমান । 
ভালবপে ভূপতি, তোমায় দিতে জ্ঞান ॥ 


কবিতাবলী। ৯ 


লোয়ে যেতে সিন্ধুকুলে, আপন আসন । 
ভৃত্যগণে আদেশ, করেন ততক্ষণ ॥ 
তোমায় লইয়া সঙ্কে, সাগরের তীরে। 
আসনে বলিয়া, বলিলেন ধীরে ধীরে ॥ 
“ধরাতলে বড় আমি, হোয়েছি বিশেষ । 
জলনিধি শুনিবে কিঃ. আমার আদেশ ?| 
অমনি বলিলে তুমি, অল্নান বদনে | 
“মহারাজ ! ইহা কি, না লয় তব মনে 1 
দর্ধোপরে অধিকার, তোমার যখন। 

তব ভরে কেপে মরে, বায়ু হুতাশন ॥ 
পৃথিবীর অধিপতি, তুমি মহারাজ | 
তোমার অসাধ্য হয়, হেন কিবা কাজ ?॥ 
সকলেই বখন তোমায় করে ভয়। 

সাগর শুনিবে আজ্ঞা, তায় কি সংশয় ?” ॥ 
শুনিয়। মহীশ বলিলেন বার বার। 

“আমি তব রাজা হই, শুন পারাবর ! 1 
শুনিল!ম তুমি হও, মম অনুগত । 

নিরতই কর্ম কর, মম আজ্ঞামত ॥ 
তোমার তরঙ্ত যেন, আমার চরণ ।, 

স্পর্শ নাহি করে, কর এ আজ্ঞা পালন ৮ ॥ 


কবিতাবলী। 


এইৰপে ডাকিয়া, বলেন নৃপ যত | 
সাগরের ঢেউ হয়, অগ্রমর তত ॥ 


' ক্রমে ক্রমে জল এসে, স্পর্শে সিংহানন। 


কোনমতে না শুনিল, রাজার বচন ॥ 

তব পানে চেয়ে তবে, কেনিউট ভূপ। 
করিলেন ভঁৎসনা, তোমায় এইকপ ॥ 
“এক মাত্র পরমেশ, সকলের সার। 

সাগর গ্রভৃতি পালে, আদেশ তীহার ॥ 
সামান্য মানব হই, আমি কোন্‌ ছার । 
আমায় মানিবে সিন্ধু, বোলো নাকো আর ॥ 
বড় বলি আমায় কোরে। না সম্বোধন । 
আপন কর্মের কল পাইবে এখন ॥ 
অসম্ভব যত কিছু, ঈশ্বর সম্ভব। 

চোকেতে আউল দিয়া, দেখালেম সব ॥ 
দুর হও মম কাছে, না আমিও আর। 
ভালয় ভালয়, ত্যজ আমার আগার ॥ 
সর্বনাশ ঘটাইতে, থাকিলে নিকটে | :. 
ধর্মে ধর্মে এড়ালেম, বিষম সঙ্কটে” ॥ 
এইবূপ কেনিউট. ইংলগডের পতি । 
তোষামোদ ! তোমা হতে পান অব্যাহতি ॥ 


কবিতাবলী। 55 


অগ্যাবধি তার গুণ, সকলেই গায় । 
তেমন গুণের নিধি, বিরল ধরায় ॥ 
কালের বিচিত্র গতি, বুঝে উঠা দায় । 
ধরায় সৌভাগ্য তব, বাড়ে পায় পায় ॥ 
তোমাকে হে সকলেই প্রায় ভাল বাসে । 
ছোট হয়ে বড় হোতে পার অনায়াসে ॥ 
মনিব তোমার প্রতি, সদাই সন্তোষ । 
করিলে গহিতি কাজ, না করেন রোষ ॥ 
যোগ্য না ভোলেও তবুঃ বাড়িবে বেতন. 
মনের মানস সব» হইবে সাধন || 

নিয়ত তোমায় তোষে, কত শত লোক। 
নাল যশে পরিপুর্ণ, করিছ ভূলোক ॥ 
ভাতী হয় চড়ি কর, উদ্ভানে গমন। 
হ্বস্বাদু সামগ্রী কত, করিছ ভোজন ॥ 
করিতেছ স্থকোমল, গদিতে শয়ন 
হরিতেছ অনায়াসে, অপরের ধন ॥ 
হউতেছ আউল ফুলিয়া কলাগাছ। 

আর তো না কাচ তুমি, লক্ষ্মী ছাড়া কাচ ॥ 
কোনমতে এক দিন, থাক না বেকার । 
পরের বিত্তবে ভাঁগ, থাকে হে তোমার ॥ 


7 


হই কবিতাবলী | 


ক্রমাগত দেখ তুমি, সৌভাগ্যের মুখ । 
তব প্রতি বড় লৌক, না হয় বিমুখ | 
যে হও.সে হও তুমি, যে.হও সে হও। 
তোবামোদ! কভু তুমি, মহাশয় নও ॥ 
অতিশয় নীচাশয় মহাশয় কই। 
কেমনে তোমায় আমি, মহাশয় কই ?।. 
পুরুতার্থ নাই তব, পুরুষার্থ নাই। 

পদে পদে পাপপথে, যেতেছ সদাই ।। 
কুহকে বাড়াও বটে, ধরার বিভব । 
বিফল সে সব মাত্র, বিফল সে সব 


কুপণ মানবের সকলি অপরূপ। 


হায় কি কৌতুককর, ক্লুপশের কথা। 
কূুপণের গুণরাশিঃ ব্যক্ত যথা তথা ॥। 
ধরাতলে কৃপণের, জীবনচরিত। 
আহা কিবা! অপবপ, স্বৰপরহিত"॥ 
দেখিতে অদ্ভুত জন্তু, ইচ্ছা যার আছে 
আশু সে যাউক তবে, ক্লুপণের কাছে। 


কবিতাবলী। ১৩ 


'অপৰূপ গুণ তার, অপৰ্ধপ বেশ। 
অপবৰূপ তন্যু তার, অপৰূপ দ্েষ ॥ 
অপবপ ইচ্ছা তার, অপনৰধপ ভাব। 
অপৰূপ ভক্কি তার, অপৰূপ লাভ ॥ 
অপৰপ ধ্যান তার, অপ'ৰপ মন। 
অপবূপ ব্যয় তার, অপৰপ ধন ॥ 
অপৰূপ খাদ্য তার, অপৰ্প শ্রম। 
অপৰূপ ভক্তি তার, অপৰপ শ্রম ॥ 
অপৰপ বিষ্তা তার, অপৰপ যুক্তি। 
অপৰূপ বিবেচনা, অপৰূপ উক্তি ॥ 
অপৰূপ যশ তার, অপৰূপ মান। 
অপৰূপ জ্ঞান তার, অপৰূপ দান ॥ 
অপৰূপ দয়া তার, অপৰপ ধর্ম |. 
অপৰ্ধপ অভিপ্রায়, অপৰপ কর্ম ॥ 
অপৰ্ধপ গুরু তার, অপৰূপ চেল । 
অপৰূপ কৃপণের যত লীলাখেল! ॥ 
অপৰূপ পণ তার, অপৰূপ ভয়। 
এমন্‌ কি আছে তার, অপৰূপ' নয় ?॥ 


১৪ কবিতাবলী। 
গৃহস্থ শ্রমে সুখ কি ?। 





কাবেরী তটিনীতটে, হিরণ্য নগর । 
নানাবণ লোকালয়, অতি মনোহর ॥ 
তথা বাস করিতেন, দ্বিজ এক জন । 
নানা শীল্রবিশীরদ, ধীর বিচক্ষণ ॥ 
নবীন তাহার নাম, অন্তিমানহীন । 
বয়সে নবীন কিন্তু, জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥ 
বহু গ্রন্থ পাঠ করি, বুঝিলেন সার । 
সংসার অসার মাত্র দুঃখের আগার ॥। 
মধ্যে মধ্যে সংসার, করিতে পরিহার । 
মনে মনে অভিলাষ, হইত তাহার ॥ 
সাংসারিক মোহে মুগ্ধ, হতেন আবার 
ক্ষণমাত্রে হোতো। পুর্ব ভাবের বিকার ॥ 
বিপরীত তাৰ মনে, হোতো। অন্ুদিন। 
এক তিল না ছিলেন, ভাবনাবিহীন ॥ 
এক দিন নিশিযোগে, ছিলেন শধ্যায়। 
চিন্তা হেতু অমিলন, নয়ন নিদ্রায় ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে মনে, বৈরাগ উদয় । 
সাংসারিক মায়৷ দুরে, গেল সমুদয় ॥ 


কবিতাঁবলী। ১৫ 


না হইতে নিশি শেষ, পণ্ডিত নবীন । 
গৃহ ত্যজি চলিলেন, হয়ে উদাসীন ॥ 
গৃহস্থ-আশ্রমে হোলো, এমনি বিদ্বেষ । 
আত্ম জন প্রতি না রহিল স্সেহ লেশ!। 
অতি বেগে ঘোর বনে, গিয়া ততক্ষণ ! 
পরমেশে ভাবি দিন» করেন যাপন ॥॥ 
এখানে তাহার যত, আত্ম বন্ধুগ্রণ। 
স্থানে স্থানে লাগিল, করিতে অন্বেষণ | 
অনিবার হাহাকার, সবাকার মুখে । 
অবিরত দহিতে, লাগিল মনোদুঃখে ॥ 
নবীনের পিতামহ, পণ্ডিত প্রধান । 
খুঁজিতে নবীনে» তিনি করেন প্রস্থান ॥ 
দেশে দেশে, বনে বনে, করিয়া ভ্রমণ। 
নবীনের সহ তার, হইল মিলন ॥ 
নবীনে দেখিয়া বদ্ধ, দিয়া আলিক্কন। 
বলিলেন “হেথা কেন, অরে বাছাধন ? ॥ 
চমন্ডকার ব্যবহার, দেখি বে তোমার । 
আত্মগণে কেমনে, করিলে পরিহার ॥ 
কার কথা শুনে ভাই, হয়েছ এমন ?1 
একেবারে বনবাঁসী, বল 1ক কারণ 1 ॥ 


১৬ কবিতাবলী। 


ঘরে চল, ঘরে চল, ঘরে চলট্ভাই। 
তব অদর্শনে সদা, কাদিছে সবাই, ॥ 





নবীনের উক্তি । 

শুন শুন পিতামহ, বলি তৰ ঠাই। 
গৃহস্থ-আশ্রমে কুখ, নাই নাই নাই ॥ 
গৃহে থেকে পাছে পাই, অনিবার ছুঃখ | 

. সংসারের প্রতি তাই, হরেছি বিমুখ ॥ 
সকল বিষয়ে জন্মে। কেবল সংশয় । 
ভয়ে ভয়ে থাকে লোক, কখন্কি হয়? 
সাংসারিক ভাবনায়, শুকায় শরীর । 
প্রবাহিত ক্ষণে ক্ষণে, নয়নের নীর ॥ 
সংসারে থাকিয়া সুখী, কেবা! কোথা হয়? 
দুঃখের সংসার দাদা, স্কখের তো নয় ॥ 
সংসারেতে আছে স্কুখ, ব্বথ! মাত্র রব।, 
অজ্ঞান মানব সব, অজ্ঞান মানব ॥ 
অনটন, জ্বালাতন, প্রতিক্ষণ করে। 
শমনের তরে হাহাকার ঘরে ঘরে ॥ 
মন্বস্তর, মহামাবুটু, অত্যাচার, রণ। 
মানবের অন্ুখেরঃ প্রধান কারণ ॥ 


কবিগাবলী । ১৫ 


অতএব পিতামহ, ধরি শ্ীচরণে | 

বোলো না আমায় আর, যাইতে ভবনে ॥ 
জেনে শুনে অহিমুখে, কেন দিব কর। 
গৃহস্থ-আশ্রম হতে, থাকিব অস্তর ॥ 


্‌ বৃদ্ধের উক্ত্তি। 
কেন এত ভ্রম তব ? বলনা নবীন !। 
কালীকের ছেলে তুমি, হয়েছ সে দিন ॥" 
পোড়ে শুনে এই বুঝি, হয়েছ পণ্ডিত |. 
জেনেছ সংসার সদা, স্থুখেতে বঞ্চিত ॥ 
বয়সেতে বড় আমি, তব পিতামহ । 
আমার অপেক্ষা তুমি, জ্ঞানী কভু নহ ॥ 
দেখেছি শুনেছি বহু, নয়নে শ্রবণে। 
সংসারের কথা সব, পছ্ধিতেছে মনে ॥ 
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, একেবারে নাই। 
একথা বোলো না আর, বোলে না রে ভাই। 
 ছুঃখে সুখে পরিসর্ণ” এই তো সংসার « 
সর্বদেশে সকলেই, করেন স্বীকার ॥ 
চিরদিন কারো কভু। সমান না যার । 
এই দুঃখ, এই ন্তুখ, ঘটে পায় পায় ॥ 


৮ কবিতাবলী । 


আলোর গৌরব কই, বিনা অন্ধকার ?। 
নভ্রতার ধশ কই, বিনা অহঙ্কার ? ॥ 

. মুর্খ না থাকিলে কই, বিদ্বানের মান ?। 
অজ্ঞ না থাকিলে কই, বিজ্ঞের সম্মান ? | 
বিশ্রী না থাকিলে কই, স্থুশ্রীর সুখ্যাতি ? 
দীন বিন৷ ধনির কি, মান থাকে নাতি 11 
সেইৰপ দুঃখ বিনা কই. সুখকোধ ?। 

'ভেবে দেখ, ভেবে দেখ, ভূমিতে সুবোধ । 
সংসারের সুখ করাইতে অন্ুতব। 
সংসারেতে বর্তমান, আছে দুঃখ সব ॥ 

. বালিকার ধুল। খেলা» করে যে সময়। 
কেহ শি্নী, কেহ বধু, কেহ ছেলে হয় ॥ 
কপ্পনায় গ্রহণ করিয়া গৃহ্ধর্মম ৷ 
মনের উল্লাসে কুরে, গৃহচ্ছের কর্ম ॥ 
গৃহস্থ-আশশ্রমে যদি, শুধু দুঃখোদয় । 
মিছাঁমিছি তবে তারা, কেন রত রয় ?॥ 
যাতে দুঃখ, তাতে সুখ, অনেক এমন | 
গৃহস্থ-আশ্রমে করা, যায় দরশন ॥ 
মায়াই হয়েছে বটে, দুঃখের ভবন। 
মায়া না থাকিলে সুখী, কে হোতো কখন?। 


কবিতাবলী। ১৯ 


আশা পুর্ণ না হইলে, অসুখ উদয়। 
আশার কারণ কিন্তু, লোকে স্বখে রয় ॥ 
অতএব মানবের কুখের কারণ । 
হইয়াছে মায়া আর, আশার সৃজন ॥ 
রামায়ণ আদি করি, পুরাণেতে শুনি। 
বনে থেকে সংসারী, ছিলেন কত মুনি ॥ 
গৃহস্থ- আশ্রম ধরণীর স্ুখাকর। 

একৰপ সুখী নয়, মানবনিকর ॥ 

এক এক বিষয়েতে, এক এক জন। 
মনোন্থখে কোরে থাকে, জীবন যাপন ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ স্কখ আছে, গৃহস্থ-আশ্রমে | 
বর্ণনা করিব আমি, শুন ক্রমে ভ্রমে | 
তবে তো মানিবে তুমি, বচন আমার । 
তবে তে! হইবে ছেদ, সংশয় তোমার) 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত, গৃহস্থ-আশ্রম ৷ 

এ কথা না মানে যেবা, তার মহাতভ্রম | 


মাতৃগত হতে শিশু, তুমিস্ঠ হইয়া । 
স্তনপয়ঃ পান করে, আমোদ করিয়। 


কবিতাবলী | 


দুপ্ধ পানে স্ুখবোধ, না হলে তাহার । 
নাড়িত না কভু কর পদ আপনার ॥ 

স্বর্গ নম সুখ লাভ, জননীর কোলে। 
হানি হাসি মুখ খানি, ধীরে ধীরে দোলে।, 
গৃহস্থ-আশ্রম ছাড়া, যদি শিশু হয়। 

স্থখ লাভ দুরে থাক্‌, জীবন সংশয় | 
ফুটিলে মুখেতে পরে, আধ আধ বোল । 
“ ম] মা” বলি, ধেয়ে লগ, জননীর কোল 
এ টা কি? ও টা কি? বলি, মায়েরে কুধায় 
শিখিলে নৃতন কথা, স্ুখনীরে নায় ॥ 
আপন মনের তাঁব, ন1 বুঝে আপনি। 
অমল অন্তর তার, দিবসরজনী ॥ 

যথন যা প্রয়োজন, অনায়াসে পায়। 
আত্ম পর সকলেই, স্সেহ করে তায় ॥ 
ঠাকুরের চেয়ে তাঁর, ভাল সেবা হয়। 
গৃহস্থ-আশশ্রমে সুখ, এ সব কিনয়?॥ 
মাতা স্কুতানন করে, যখন দর্শন। 

তাহার ক্ুখের কথা, না হয়. বর্ণন ॥ 


কবিতাবলী। ১ 


মরণের চেয়ে ক্লেশ, প্রসব-ব্যথার। 

কণ। মাত্র মনে আর, না থাকে তাহার ॥ 
শিশুরে ওদন দেয়, ছ মাসের হোলে। 
অকৃত্রিম ন্পেহ-রসে, সদা যায় গোলে ॥ 
আস বন্ধু সহ করে, আনন্দ-উৎ্সব। 
“বেঁচে থাক্‌» আশীর্বাদ, করে লোক সব ॥ 
ক্রমে ক্রমে আধ আধ বাণী মুখে সরে । 
শুয়াইয়! রাখে তায়, হৃদয়.উপরে ॥ 
মাঃনে,মাঠনে* বোলেশিশু,যদি কোলেআসে। 
হৃদয়-কমল মার, অমনি প্রকাশে ॥ 

নান! যত্বে স্ুতে করে, লালন পালন ।' 
ক্ষণে ক্ষণে হেরে তার কোমল বদন ॥ 
উত্তম সামগ্রী পেলে, আপনি না খায়। 
শিশুকে আনিয়া দেয়, যেখানে যা পায় ॥ 
যখন তখন সন্ভানের কথা কয়। 
গৃহস্থ-আশ্রমে স্থখ, এ সবকি নয়? ॥ 


বিস্ভা শিখিবার কাল, হোলে উপহ্থিত 
জনক করেন তবে, যাহা স্থুবিহিত ॥ 


সহ কবিতাবলী। 


বিদ্যালয়ে নিজ স্ুতে, করেন প্রেরণ । 
বালক ক্রমশঃ করে, বিদ্যা উপাজ্জন ॥ 
বিস্ভাত্যাসে শিশু হয়, স্থনিপ্ুণ যত । 
জনক জননী শুনে, সুখ পায় তত।' 
বাগ করি দেয়, তনয়ের পরিণর। 

নব বধুমুখ হেরি, প্রফুল হৃদয় ॥ 
আত্মীয় বাহ্ধবগণে, করায়ে ভোজন । 
মনে করে হোলে। আস্ত, সফল জীবন । 
কন্যার বিবাহ দিয়॥ আনিয়া জামাউ। 
সংসারের সাধ সদ, মেটায় সবাই ॥ 
মাঝে মাঝে এ প্রকার, কত সুখোদয়। 
গৃহন্ছ"-আশ্রমে ক্ুখ, এ সবকি নয়? ॥ 


প্রতি দিন আবশ্যক, অর্থ আগমন । 
অনটন নাহি হয়, অশন বসন ॥ 
অপরের কাছে থাকে, সমুচিত মান 
সত আত্ম বশীভূত, নত্র গুণবান্‌॥ 
স্ককর্মের তরে গায়, সকলেই যশ । 
মধুর বচনে থাকে, সকলেই বশ।। 


কবিতাবলা। ২৩ 


কাঁরে। সহ এক তিল, বিবাদ না হয়। 
গরিবারে সকলেই, স্কমিলনে রয় ॥ 
যত সহোদর আর, সহোদরা থাকে । 
পরম্পর প্রতি পরস্পর নেহ রাখে ॥ 
মাতি। পিতা শ্ীচরণে, স্কুবিমল মতি । 
নানা বিদ্যা! অধ্যয়নে, অতিশয় রতি ॥ 
যখন তখন হয়, মিত্রালয়ে গতি । 
তারে প্রকাশিয়া বলা, মনের ভারতী ॥ 
প্রবাসেতে কখনই, নাহি হয় বাস। 
সতত স্বাধীন রয়, 'কারো নয় দাস ॥ 
ঝণ হেতু অনুযোগ, সহিতে না হয়। 
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয় ?॥ 


অনুপম গুণযুতা, কুলের ললনা। 
বিভ্যাবতী বুদ্ধিমতী, পতিপরায়ণা ॥ 
সকলের প্রশংসিতা, অমৃততভাবিণী। 
গৃহকর্মে অনুরতা, দ্িবসযামিনী ॥ 
স্বামির সহিত করে, কথোঁপকথন। 
পরামর্শ কোরে থাকে, যখন তখন। 


২৪. কবিতাবলী। 


পরস্পর ভিন্ন ভাব, কিছু মাত্র নাই। 
এক কলেবর যেন, আছে দুই ঠাই ॥ 
উভয়ের দুঃখে হয়, উভয়েই ছুঃখী । 
উভয়ের ঝ্ুখে হয়, উভয়েই সুখী || 
এমন দম্পতী যারা, মহীর তিতরে। 
ঈশ্বর সন্তষ্ট হন, তাদের উপরে ॥ 
পতি আর পত্বী যদি, এইৰপে রয়। 
গৃহস্থ-আশ্রমে কুখ, এসবকি নয়? 


নিরুপায়, নিরাশ্রয়, দীনহীন নর। 
ভিক্ষার কারণ আসে, গৃহস্থের ঘর ॥ 
“কোথাগে মা, অতিথি দীড়ায়ে আছেছারে। 
ভিক্ষা দেও, ভিক্ষা! দেও» বলে বারে বারে॥ 
স্থমধূর «মা», কথাটি, শ্রবণে শ্রবণে। 
গৃহিণী লইয়া তিক্ষা, যায় ততক্ষণে ॥ 

“যু কিঞ্চিৎ ভিক্ষা এই, দুঃখিনী মাতার । 
লয়ে যাও, লয়ে যাও, বাছারে আমার» ॥ 
একথ বলির! তারে, করিলে বিদায়। 
জানে সে গৃহিণী মাত্র, কি আনন্দ তায় ॥ 


কবিতাবলী । . হ৫ 


অতিথি সেবায় আহা! ! কিবা স্থুখোদয়। 
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয় ?॥ 


সার দিন শ্রম করি, প্রদোষ-সময়। 
হলধর কৃষি যায়, আপন আলয় ॥ 

চলিতে না! পারে আর, চরণ অচল । 
ধীরে ধীরে চোলে যায়, তন্থু হীনবল ॥ 
দুরে হতে নিজ গৃহ, করিলে দর্শন। 

বলের উন্নতি হয়, আনন্দিত মন ॥ 

আহ1! না যাইতে ঘরে, ছেলে সব তার। 
“বাব! এলো, বাবা এলে?” বলে কত বার ॥ 
উর্দধ শ্বাসে, পিতৃ পাশে, সকলেই ছুটে। 
কেউ কাদে, কেউ কোলে, কেউ বুকে উঠে ॥ 
গৃহিণী তাহারে দিয়া, বসিতে আসন । 
আপনি করিয়। দেয়, পদ প্রক্ষালন ॥ 
ছেলেদের মিষ্ট বাণী, করিয়া] শ্রবণ। 
বিলোকন করি আর, জায়ার বদন ॥ 

ক্ষণ মাত্রে তার সব, শ্রান্তি দুর হয়। 

রবির তাপের ক্লেশ, মনে নাহি রয় ॥ 


০ 


২৬ কবিতাবলী । 


স্বর্গ সম বোধ করে, ভূণের আলয়। 
গৃহস্থ-আ শ্রমে স্ুখ, এ দব কি নয়? ॥ 


কলেবরে নাহি খাকে, কৌনকপ রোগ : 
ঘরে বোলে কত মত, বিভষ ভোগ ॥ 
কখন ৰা গাড়ী চড়ি। উষ্ভানে গমন । 
বাজি গজে যখন তখন আরোহণ ॥ 
কখন বাঙ্ধবসহ, প্রেম-আলাপন। 
কৌতুকজনক কথা, কু উদ্ধাপন ॥ 
সঙ্জীত-বিগ্ঠার কভু, রস আত্বাদন।- 
আঙোদ করিয়া কভু, একত্রে ভোজন ॥ 
সুথজ্রদ, জ্ঞান প্রদ, গ্রন্থ অধ্যরন। 
দ্দীনহীন মানবের, সন্ভাপ হরণ ॥ 
বসনবিহীন জনে, বসন অর্পণ। 
দুঃখি পরিবারে করা, ভরণপোষণ ॥ 
মহামূল্য ক্মধুর, সামগ্রী ভক্ষণ। 
নিয়োজিত দান সব, সেবার কারণ ॥ 
নাটকের অভিনয়, কর দরশন। 
সমাজে নুখ্যাতি লাভ, মনের মতন ॥. 


করিতাবলী। ৯ 


রচনায় তুষ্ট করা, মানবনিচয় । 
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয় ?॥ 


বর্ষে বর্ধে হর্ষে করা, বিষয় বদ্ধন। 
দীর্ঘজীবী স্থৃত স্তুতা, পরিজন গণ ॥ 
মনোহর শোভাকর, বাটী অধিকার। 
ভুগিতে না হয় কভু. রাঁজকারাগার ॥ 
বাণিজ্য-ব্যাপারে রতঃ এ প্রকার মন। 
অনায়াসে যেন হয়, অর্থ উপাজ্জন ॥ 
কেহ চান্য বিনিময়ে, লান্ত করে ধন । 
কেহ বা লবণ দেয়, লইয়া বসন ॥ 
কেহ কান্ট দিয়া লয়, যাহ। প্রয়োজন । 
এইৰপ পরম্পর অভি পাধন॥ 
পীড়িত হইলে পরেঃ আত্মজন যত । 
প্রাণপণে পরিশ্রমে, সেব। করে কত ॥ 
বিধিমতে করে নানা গুষধ প্রয়োগ । 
তাতে উপশম হুয়, রোগির সে রোগ ॥ 
সকলে বিনাশ করে, অতাৰ সবার । 
অপার আমোদ্দ লাভ; পেলে নহুকার ॥ 


২৮ কবিতাবলী। 
দুঃখ সব বিস্মরণ, সখের সময় ! 
গৃহস্ছ-আশ্রমে সুখ, এ সব কিনয়?॥ 


যখন প্রবাসি নর, বহুদিন পরে । 
অবকাশ পেলে ত্বরা আসে নিজ ঘরে ॥ 
জননী তনয়ম্থখ, করি বিলোকন। 

বলে “এসো এসো বাপ, মায়ের জীবন” 
জনক আসিয়। তারে, দেয় আলিঙ্রন। 
তনয় অমনি করে, চরণ চন্দন ॥ 

স্কুত সুতা “বাবা” বলি, ধরে তার গলে । 
হর্ষ হেতু পরস্পর, ভাসে নেত্রজলে ॥ 
এইবপ যথা দুঃখ, তথ স্থখ রয় । 
গুহস্থছ-আশ্রমে স্বুখ, এ সব কি নয়?॥ 


ধর্মপথে অবিরত, কর! বিচরণ । 
প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের, নিয়ম পালন ॥ 
ঈশ্বরের গুণ গান, করা নিরন্তর | 
সর্ব কর্মে ঈশ্বরের, উপরে নির্ভর ॥ 
যখন যে অবস্থায়, রাখেন ঈশ্বর । 
তাতেই সন্তষ্ট থাকা, পৃথিবীতিতর ॥ 


কবিতাবলী । ৬৯ 


ঈশ্বরের প্রতি রাখা, আন্তরিক তক্তি। 
তার আরাধনা করা, যার যথা শক্তি ॥ 
একপে করিলে পরে, জীবন যাপন । 
কত স্কুখ লাভ করে, মানবের মন ॥ 
উশ্বরে করিলে ভক্তি, সব্বত্রেই জয়। 
গৃহস্থ-আশ্রমে স্ুখঃ এ সবকি নয়? ॥ 


চিররোগী হোলে তরু, মরিতে কে চায় ?। 
অতএব স্থখ আছে, সন্দেহ কি তায়? ॥ 
ক্ষণে সখ, ক্ষণে দুঃখ গৃহস্থআশ্রমে | 
একেবারে সুখ নাই, কেন বল ভ্রমে ?॥ 
না খেলিলে গৃহস্থ-মা শ্রমে স্থুখঢেউ | 
গৃহস্থ-আশ্রমে তবে, থাকিত কি কেউ? ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বটে, সুখে থাকে সব। 
অন্ুখী না হয় যেন, ধরার মানব ॥ 

নরের স্থুখের তরে, কত তীর সৃষ্টি। 
জীবের শিবের প্রতি, সদা তার দৃষ্টি ॥ 
তবে যে অস্তুখী হয়, মানবনিচয়। 

সে কেবল তাহাদের, ম্ব দোষ নিশ্চয় ॥ 


কবিতাবলী। 


অসার ধরার সুখ, নিতান্ত অসার। 

এ কথা অবশ্য আমি, করি রে স্বীকার ॥ 
তা বলিয়। সংসার করিয়া! পরিহার । 
বনে কি বলতি করা, উচিত তোমার ?॥ 
পরিহরি সমুদয় অলীক ভাবন1। 

সংসারে থাকিয়া কর, ঈশ্বরারাধনা ॥ 

তা হইলে সত্য সুখ, পাবে পরকালে । 
পরাজয় করিতে, পারিবে ভীম কালে ॥ 


এত শুনি নবীন হলেন হৃষ্টমতি | 
পিতামহসহ গৃহে, করিলেন গতি 


রূপকে রজনীবর্ণনচ্ছলে বন্গতাষার সমালোচন 
এবং তাঁহার বর্তমীন অবস্থ] বর্ণন। 





অন্তধরাধরে রবি, করিয়া গমন । 
দীপ্তিময় নিজ ছবি, করিল গোপন ॥ 


কবিতাবলী। ২৩১ 


সারা দিন শ্রম করি, কৃষকনিচয়। 
আশুগতি ফিরে আসে, যার ষে আলয় ॥ 
আহা কিবা মন্দ মন্দ সমীর-হিললোলে। 
সলিলে শৈবালরাশি, হাদি হাসি দোলে ॥ 
দ্বিজ সব নিজ নিজ নীড়ে উড়ে যায়। 
কুমুদিনী বদনের ঘোমট। খসায় ॥ 
সরোজিনী বিবাদিনী, ভানু অদর্শনে | 
অভিমানে মুখ ঢেকে, বসে মানামনে ॥ 
দেখিতে দেখিতে গত, প্রদোষসময় । 
ক্রমে ক্রমে সমুদয়, হয় তমোময় ॥ 
স্বতাবের বিনিময়, একেবারে হয়। 
পুর্ববকার ভাব আর, কিছুই না রয় ॥ 
ধরাধামে রজনীর, হয় আবির্ভাব ।, 
দরশনে মম মনে, নয় ভাবাতাব ॥ 
সমাদরে নিশিকে, করিয়া সম্বোধন । 
মনোগত ভাব যত, করি প্রকটন ॥ 
এসে! এসো বিভাবরি ! মানসমোহিনী৭। 
কিবা শিবকরী তুমি, বিশ্রামদায়িনী ॥ 
বার বার কত বার, হেরেছি তোমায় । 
এমন তো কখনই, হয় নাই তায় ॥ 


৩২ কবিতাবলী। 


এখন যেমন ভাব, সমুদিত মনে। 

সেৰূপ বর্ণনা তব, করিব যতনে ॥ 
তোমায় হের্রয়! কবি, করিয়া কণ্পন।। 
দেশে দেশে কত মত, করেন রচনা ॥ 
তুমিই প্রকাশ করি, শোভা আপনার। 
কত ভাবে পুর্ণ কর, মানন-না গার ॥ 
তমোমরী হও তাই, তমস্থিনী নাম। 
স্থির কে করিতে পারে, কোথ। তব ধাম ? 
কোথা হোতে এসে তুমি, পুনঃ কোথা যা 
ভান্বুভয়ে ভীত হোয়ে, কেবল পলাও ॥ 
সহচরী প্রধানা, তোমার দুটী আছে। 
আগু পিছে থাকে তারাঃ তব কাছে কাছে 
তাহাদের অভিধান, প্রভাত প্রদোষ। 
তব সঙ্কে থেকে জন্মেঃ তাঁদের সম্তাষ॥ 
তাহাদের সঙ্কে তব, অটল প্রণয় । 

যে দেশে যখন যাও, তার! সঙ্কে রয়॥ 
সঙ্কে সর্ষে থেকে তারা সাবে বিত তব। 
তাদের গুণের কথা, কত আর কৰ॥ 
তার। মানবের করেঃ কত মত শিব। 
প্রফুল্ল তাদের তরে, সমুদয় জীব ॥ 


কবিতাবলী ৩৩ 


তব শোতা মনোলোভা, তুমি স্ুৰপসা। 
পতিব্রতা সতী তুমি, শশির প্রেক়সী ॥ 
কোমল স্বভাব তব, কোমলাক্তী হও । 
তপনের তাপ তাই, কখন না সও ॥ 
তপনকে তাৰ তৃমি, তপনতনয় । 

তব মনে জাগে সদা, তপনের ভয় ॥ 

ভানু অস্তগত কি না, জানিবার তরে । 
প্রদ্দোষে পাঠাও আগে, ধরার ভিতরে ॥ 
প্রদোষের মুখে শুনে, ভানম্ুর গমন। 

তার পরে ধীরে ধীরে, কর আগমন ॥ 
অস্তাচলে দিনমণিঃ গেলে একেবার । 
অস্তাচল হোতে ফিরে, নাহি আসে আর ॥ 
এমনি তোমার হয়, ভয়ের উদয়। 

নিশ্চয় জানিরা তবু; ঘুচে না সংশয় ॥ 

কি জানি ফিরিয়া আসে, সেই ভয় করি । 
ক্ষণেক বিলম্ব করি, এসো! বিভাবরি ! ॥ 
কখন্‌ অরুণ পুর্ধ্বেক আমিবে আবার । 
প্রভাতে পশ্চাতে রাখ, দিতে সমাচার ॥ 
যখন উদয়াচলে, অরুণ প্রকাশে। 

আরক্ত প্রতিত। তার, প্রকাশে আকাশে ॥ 


৩৪ কবিতাবলী ! 


সে আরক্ত আভা হেরি, প্রভাত অমনি । 
তোমাকে জানায়. আসিতেছে দিনমণি ॥ 
সমাচার পেয়ে তুমি, কন্ধ পলায়ন । 

তব পিছু পিছু ধায়, প্রভাত তখন ॥ 
ক্রমে রবি নিজ ছবি, প্রকটন করে। 
সরাগর! ধরাকেই, পুর্ণ করে করে ॥ 
তখন তোমার আর, না পাই উদ্দেশ | 
তোমার নিগুড় ভাব, কে জানে বিশেষ 1॥ 
দিনমণি পুর্বদিকে, দিলে দরশন। 
পশ্চিমেতে গিয়া তুমি, হও অদর্শন ॥ 
আবার পশ্চিমে রবি, হোলে অন্তর্খান। 
কোথ। হতে পুর্ববদিকে, তব অধিষ্ঠান ॥ 
তোমার দেখিতে কভু, না পায় তপন। 
তুমিও দেখ নি কভূঃ তপনলপন ॥ 
এইবূপে বিভ্তাবরি! রবি তৰ সক্কে। 
নিয়ত কৌতৃককরে, কত মত রক্কে ॥ 

, তোম্নারে ধরিতে তার, সদ! অণকিঞ্চন। 
আশার নুপ্ার কিন্তু, না হয় কখন ॥ 

না আসিতে দিবাকর, আগে তুমি সর। 
তবে দ্িবাকরে কেন, এত তত্র কর॥ 


কবিভাবলী। ৩৫ 


দেখ দেখ যে সময়, তৰ অধিকার। 

তব কাছে আসিবার, সাধ্য নাই তার ॥ 
রবির রমণী দিৰা) রবিসঙ্কে আছে। 

রৰি তাই আমিতে, না পারে তব কাছে॥ 
স্বতাব-নিয়ম হেতু, কোন ভয় মেই। 
চিরকাল চেষ্টা করে, কি করেছে সেই ? ॥ 
তৰ পচ্চি, নিশাপতি; তোমার ভূষণ। 
তুমি তার হুইয়াছ, মনেয় মতন ॥ 
পরস্পর উভয়ের, প্রণয় ষেমন। 
অবিদিত নাই তার, ভাবক যে জন ॥ 
দেখিতে ন৷ পায় শশী, তোমায় যখন। 
ভাবনায় হয় তার, মলিন বদন ॥ 
একেবারে শোভাহীন, (জ্যাতিঃ নাই তায়। 
দেখিলেই বোধ হয়, যেন মৃতপ্রায় ॥। 
যতক্ষণ তুমিও, না দেখ শশীমুখ। 

তেবে অন্ত কালী কর, পাও কত দুঃখ ॥ 
মনোহর শোছা৷ তব, নাহি থাকে আর। 
প্রফুল্ল না থাকে আর, বদন তোমার ॥ 
থাকিতে না পাও সদা, স্বামী-সহবাসে। 
পুর্ঘকপে পাও তারে, একবার মাসে ॥ 


৩৬ কবিতাবলী। 


এখন তোমায় হেরি, কত খেদ হয়। 
ভাবিতেছি কত ক্ষণে, হবে চন্ড্রোদয় ॥ 
প্রায়" চারি দণ্ড গত, হইয়াছে আস।। 
কিঞ্চিৎ ধীরতা৷ ধর, পুর্ণ হবে আশা ॥ 
একবার চেয়ে দেখ, পুর্বদিক্‌ পানে । 
তব স্ুধাকর বুঝি, আমিছে বিমানে ॥ 
দেখিতে দেখিতে আহা! এমন*সময় | 
গুর্বদিক্‌ আলোময়, শশির উদয় ॥ 

দেখ না আইল শশী, কিবা শোভা করি 
শ্বামিসক্কে, মনোরক্রে, থাক বিভাবরি !॥& 
ভুৰনমোহন বেশ, ধরিয়াছে শশী। 

কুধা দান করিতেছে, নভোদেশে বসি ॥ 
ঘচিল সন্তাপ তব, ঘ্বুচিল সন্তাপ। 
এখন স্বামির সহ, কর বাক্যাঁলাপ ॥ 
জীবের শিবের তরে, তব আবির্ভাব। 
কিব। রমণীয় বেশ, ধরেছে স্বভাব ॥ 
শুক্র বাস পরিলে, পাইয়া স্ুুধাকয়ে। 
স্বধাকর করে করে, মন মুগ্ধ করে ॥ 


* কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয় । 


কবিতাঁবলী। ৩৭ 
সুধাকরে ্থুধা ক্ষরে, অনুমান হয়। 
ক্ুশীতল হইতেছে, ধরা সমুদয় ।। 
চকোর চকৌরী সব, উড়িয়া বেড়ায়। 
স্থধার আশায় কুধুং শশিপানে চায় ॥ 
শশী বেড়ি তারাবলী, কিবা শোত। পায়। 
মগিহার শশী যেন, পরেছে গলায় ॥ 
আহারের অন্বেবণে, হয়ে সযতন। 
যথা তথা ভ্রমিতেছে, নিশাচরগণ ॥ 
ফুটেছে বিবিধ ফুল, ছুটেছে স্ুবাস। 
করিয়াছে উপবনে, কি শোতা প্রকাশ ! ॥ 
বনপ্রিয় ক্ষণে ক্ষণেঃ ডাকে প্রিয় স্বরে । 
সুধা বরিষণ করে, শ্রবণ-বিবরে ॥ 
শাখির শাখায় বমি, পাখী সব গায়। 
একেবারে মধুস্বরে, মানস ভুলায় ॥ 
ক্ুশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বয়। 
সেবনে জুড়ায় দেহ, কত বুখোদয় ॥ 
সরোবরে কুমুদিনী, মুখ তুলে বসে। 
ঢল ঢল হইতেছে, সুবাসিত রসে ॥ 
চক্রবাক্‌ চক্রবাকী, উভয়েই জ্বলে । 
প্রকাশে দুঃখের কথা, কলরব-ছলে ॥ 


৩৮ কবিতাবলী । 


সকলি নীরব আহা ! সকলি নীরব | 

শব প্রায় হইয়াছে, ঘুমে জীব সব॥ 
তোমাকে পাইয়া নিশি ! ঘুমায় সবাই । 
আমার নয়নে আর, কিছু নিদ্রা নাই ॥ 
কেবল তোমার ভাবে, বিমোহিত হই। 
তোমাকে ভাবনা কোরে, কত কথা কই 
ঈশ্বরের পরিচয়, করিতে প্রদান । 
মেদিনীমগ্ডলে হয়, ভব অধিষ্ঠান ॥ 
তোমাকে যে হেরে আহা! জ্ঞানের নয়ত 
ঈশ্বরের দরশন, পায় সেই মনে ॥ 
এইৰপে নিশিকে, করিতে সম্বোধন । 
স্বদেশের দশা মনে, হইল স্মরণ ॥ 
নিশ! হেরি হৌয়েছিল, যে ভাব উদয়। 
অমনি সে সব ভাব, পাইল বিলয় ॥ 
বাঙীলির জন্মভূমি, এই বস্রদেশ। 
বঙ্গের মঙ্গলে হয়, মক্রল বিশেষ ॥ 
কেমনে দেশের শুন, হবে সম্পাদন। 
কেমনে হইবে স্থুখী, বক্তবানিগণ ॥ 
এৰপ চিন্তায় মগ্ন, ছিলাম যখন । 

এমম সময় হয়) নিদ্রা আকর্ষণ ॥ 


কবিতাবলী। ৩ 
ঘমাইয়া দেখিলাম, অন্ভুত স্বপন । 
স্বপনেতে হেরিলাম, নারী এক জন ॥ 
অপৰূপ ভাব তার, করি দরশন। 
কত কথা মনে আমি, করি আন্দোলন ॥ 
একবার হাসিছেন, প্রফুল্ল বদনে। 
একবার ঝাদিছেন, সজল নয়নে ॥ 
তাহার এ ভাব হেরি, স্ুধাই তখন । 
কে তুমি? কোথায় থাক? কেন আগমন?॥ 
একবার হুইতেছ, প্রফুল্লবদনী ! 
পুনর্ববার কেন হও, সজলনয়নী 2 ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে ধরিতেছ, বিপরীত ভাৰ। 
বুঝিতে না পারি তৰ, কেমন স্বভাব | 
তুমি মম মাতা হও, লাজ পরিহর। 
তোমার মনের কথা, প্রকটন কর ॥ 
সবিশেষ বিবরণ, শুনিব তোমটুর। 
তোমাকে সামান্য। জ্ঞান হয় না আমার ॥ 
সত্য করি বলো মা গোঃ কে তৃমি ললন। ৷ 
মায়া করি আর তুমি. কোরো না ছলন1 ॥ 
এত শুনি দয়াময়ী, করুণা করিয়া । 
বলেন স্ব বিবরণ, সব প্রকাশিয়া ॥ 


8/ 


৪০ কৰিতাঁবলী | 


শুন ওরে বাছাধন, সমুদয় বিবরণ, 
একে একে করিব প্রকাশ | 

বন্তভাষা মম নাম, বঙ্রদেশে মম ধামঃ 
বাঙালির সহ সহবাদ ॥ 

কথা আমি কব যত, হবে তুমি অবগত, 
উপস্থিত অবস্থ। আমার । 

কেন হাপি একবার, কেন কাদি পুনর্ববার, 
অগোচর রবে না তোমার ॥ 

সমুদয় ব্তদেশে, ভ্রমি আমি ভাষা-বেশে, 
বক্তদেশ মম অধিকার । 

আমি রে সামান্য নই, বাঙালির মাতা হই, 
কে না লয় মম সহকার 1॥ 

* বালক বালিকাচয়, মম অনুগত হয়, 
আমার নিকটে শিক্ষা! পায়। 

তাহাদিগে কর্রে কোলে, তাহাদের মিষ্ট বোলে 
অবিরত হৃদয় জুড়ায় || 

যুবক যুবতী যারা, দিবানিশি বাধ্য তারা, 
লইতে রে আমার আশ্রয়। 

প্রবীণেরা প্রতিক্ষণে, অতি পুলকিত মনে; 
কেবল আমার কথ। কয় ॥ 


কবিতাঁবলী । ও. 

কি দীন কি ধনবান্‌. কি মূঢ় কি বিদ্যাবান। 
কি অজ্ঞান কি সঙ্ঞানগণ। 

কি বালক কি বালিকা, কি পালক কি পালিকা', 
রাজ। প্রজা কুজন সুজন ॥ 

সবে মম কথা বলে, সবে মম পথে চলে, 
সদা মম অধীন সবাই। 

যখন যেবাহা করে, আমার আশ্রয় ধরে, 
আমি বই অন্য গতি নাই! 

তথাপি পারস্য-ভাষা, বক্তদেশে কোরে বানা, 
হার হায় ছিল বহুকাল। 

বন-লোভ দেখাইয়া, মম স্থৃতে ভুলাইয়া, 
ঘটাইল কতই জঞ্জাল ॥ 

সপত্বীর ভীম দ্বেষে, আমি হুঃখিনীর বেশে; 
জ্বালা সহিয়াছি অনিবার। 

পোড়ামুখী সর্বনাশী, আমার গৌরব নাশি, 
করিয়াছে প্রবল প্রহার ॥ 

যাতনা পেয়েছি যত, একাননে কব কত, 
আজো তার দাগ আছে গায়। 

মে দাগ যাবার নয়, মনে হোলে ভয় হয়, 
কহিতে হৃদয় ফেটে যায় ॥ 


৪২ _ কবিতাবলী। 


স্বভাবে সরলা হই, কলহকারিণী নই, 
খলার অনিষ্ট তাই সই । 

পদে পদে অপমান, আমার কঠিন প্রাণ, 
বাচিয়া এখনে তাই রই ॥ 

সাগর হইয়া পার, করি কত অহঙ্কার" 
ইংরাজী আসিয়। বক্রদেশে । 

পারস্তকে করে দুর, পারস্তের দর্প চুর, 
হইয়াছে তাহার বিদ্বেষ ॥ 

পারন্তের অদর্শনে, ভাবিলাম মনে মনে, 
দুর হোলো বালাই আমার। 

আমি বলহীন! বোলে, ইংরাজী না গেল চোবে 
সেও কত জ্লালে আবার ॥ 

আমার তনয় যত, ইংরাজীর অনুগত, 
ইতরাজীর চেলে সবে চলো । 

রাখিতে আমার মান, কেহ নয় যত্ববান্, 
ইংরাজীর অমতে না বলে ॥। 

করিয়া ধনের আশা, ইংরাজীকে দেয় বাসা, 
নিজ নিজ বদন-সদনে। 

লোক-নিন্দ৷ পরিহরে, ইংরাজীর পুঁজ করে 
ইংরাজীকে ধন্য। বলি গণে ।॥। 


কবিতাবলী। ৪৩ 


বঙ্গের ভিতরে যেবা, না করে ইংরাজী সেবা, 
সমাজে ন| থাকে তর মান। 

উংরাজীকে ভজিবারে, পিতা মাতা বারে বারে, 
কৃতে করে উপদেশ দান ॥ 

আমাকে পুজিলে পরে, অর্থ ত না আসে ঘরে, 
ওরে বাছ। প্রচুর প্রমাণ? 

তাই বস্রবাসি নর, স্বভাবতঃ নিরন্তর, 
আমাকেই করে হেয়জ্ঞান ॥ 

নতীনের প্রাদুভাবে, ছিলাম বিমর্ষ ভাবেঃ 
হইয়াছিলাম শোভাভহার1। 

ক্রমে হয়ে. অঙ্রহীনা, হইতেছিলাম ক্ষীণাঃ 
মনোদুঃখে একেবারে সারা ॥ 

হায় হায় একি দায়, সতীনের তাড়নায়, 
মৃতপ্রায় ছিলাম সদাই । 

কেবল অশ্ুদ্ধি রোগ, দিবানিশি করি ভোগ, 
সে রোগে ত রক্ষা ছিল নাই ॥ 

রোগে হয়ে শীর্ণ-কায়, হইলাম নিরুপায়, 
বিবর্ণ হইল মম বর্ণ । 

আমার তনয় যারা, আমার ত নয় তারা, 
মম বাক্যে নাহি দেয় কর্ণ ॥ 


৪৪ কবিতাবলী। 


দুর্দশার সীমা! নাই, ক্রমে হই যাই যাই, 
ভেবে ক্ষিছু উপায় না পণই। 
এইৰপে অবিরত, বসন ভূষণ যত, 
ক্রমাগত সকল হারাই ॥ 
নানাবিধ গুণযুত, জন্মে মম কতস্তুত, 
এমন সময়ে বস্রদেশে। 
হেরে মম ম্লান মুখ, পেয়ে তারা মনোছুঃখ, 
আমার সন্তাপ নাশে শেষে ॥ 
সন্তানের! যথা শক্তি, প্রকাশিয়া মাতৃ-ভক্তি, 
স্ুপদ্ধতি গঁধধ আনিয়া । 
সপত্ীকে দিয়া ব্রীড়া, নাশিয়াছে মম পীড় 
অতিশয় যতন করিয়া ॥ 
স্থসন্তান প্রত্যহ, সুপথ্য করে দান। 
ছুর্বলতা হইতেছে, ক্রমে অবসান ॥ 
রোগে মুক্ত হয়ে বল, কে পায় সহস। ?। 
ক্রমশঃ প্রবল! হব, হতেছে: ভরসা ॥ 
এবারে প্রবল! আমি, হুইৰ এমন। 
কখনই হই নাই, প্রবলা তেমন ॥ 
ধন্য! বলি গণ্য হব, ধরার ভিতরে । 
গাইবে আমার যশ, সমুদয় নরে ॥ 


কবিতাবলী। ৪৫ 


স্বদেশে বিদেশে মম বাড়িবে সন্মান । 
সপতীর অনুগত, রবে না সন্তান ॥ 
করিবে না মম বাক্যে, কেহ হেয়জ্ঞান। 
মান্য! কেহ নাহি হবে, আমার সমান ॥ 
আমার নিকটে সবে, লবে উপদেশ । 
মম প্রতি কারো আর, রবে না বিদ্বেষ | 
সতীন স্ুতেরা লবে, আমার শরণ । 

মম সহকারে সব, হবে সম্পাদন ॥ 

ধন্য! মান্য গণ্যা আমি, হব রাজদ্বারে। 
রাজকর্মাচারিগণ গুজিবে আমারে ॥ 
ধনের কারণ কেউ, ধনের কারণ। 

মম সপতীর বশ, হবে না কখন ॥ 
আমিই করিৰ নিজে, ধন বিতরণ। 
রাজ মম করতলে, আসিবে তখন ॥ 
আমার নিকটে রাজা, পাবে উপকার । 
আমার উপরে দিবে, কত কম্ম ভার ॥ 
থাকিবে আমার প্রতি, সবার যতন। 
এবপ প্রত্যাশা বাছা, হোতেছে এখন ॥ 
আমার ছর্দ্াশ! ঘুচে, আসিছে এবার । 
প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


৪৬ কবিতাঁবলী । 


মম প্রিয়স্ুত হয়, বক্রদেশে যার! 
আমার নয়নতারা, হইয়াছে তার! ॥ 
মম মান বাড়াতেছে, তাঁরা ক্রমাগত । 
আমার সেবায় রত, আছে অবিরত 11 
মা বলিয়া কোলে এসে, করে আবদার 
আমায় জেনেছে তারা, একেবারে সার 
পেয়েছি তনয় কত, মনের মতন । 
মান্যবর গুণধর, সুধীর সুজন ॥ 
আমাকে সাজাতে তারা, করে কত শ্রম 
দুরীতভূত করিতেছে, অনেকের ভ্রম।। 
অহরহ হরিতেছে আমার সন্তাপ। 
ঘুচিয়া আসিছে ক্রমে, আমার বিলাপ 
আর না ভূশিতে হবে, পুর্বমত রোগ । 
স্থুখেতে করিব আমি, বক্তরাজ্য ভোগ 
সতীনের জ্বালা বাছা, নাহি সব আর। 
প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


বিদ্যার সাগর যেই, গুণের সাগর 
স্ুতের মতন ন্ৃত, ধীর মান্যৰর ॥ 


কবিতাবলী। ৪৭ 


স্থুপপ্ডিত বলি তারে, অনেকেই মানে । 
তাহার গণের কথা, বহুলোকে জানে ॥ 
বাড়ায় আমার মান, রচনার গুণে । 
পলকে পুরিত হয়, লোক সব শুনে।॥ 
অক্ষয়ের যশোরাশি, নিতান্ত অক্ষয়। 
প্রাণাধিক কুত সেই, ভুলিবার নয় ॥ 
প্রাণপণে মম হিত, কোরেছে সাধন । 
আমায় দিয়াছে কত, স্ুচারু ভূষণ ॥ 

স্বপ্ন দেখে বাড়ায়েছে, আমার যে শোতা। 
হয়নি সে শোভ1, বলো, কার মনোলোভা?। 
বিদেশের নিকটেও পাইয়াছি মান। 
দেখিতে তো! পাও তার প্রচুর প্রমাণ ।॥। 
স্কুপবিত্র হইয়াছে, মম বর্ণহার। 

প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


পিসি 


স্থানে স্থানে দেখ। যায়, গ্রন্থকার কত । 
সকলেই হইরাছে, মম পদানত ॥ 
উজ্জ্বল আমার মুখ, হইবে কেমনে। 
সে্চাবনা নিয়ত, . ভাবিছে মনে মনে | 


৪৮ কবিতাবৰলী । 


স্থানে স্থানে কত সতা স্থাপিত হোয়েছে 
মম শ্রীর্দ্ধির ভারঃ অনেকে লেোয়েছে || 
বিদ্যোখসাহিনী সতা, শুভপ্রদায়িনী। 
সে যে সদ! হইয়াছে, মহোপকারিণী ॥ 
আমার শ্রীরদ্ধি তরে, কত যত তার। 
আমায় দিতেছে সদা, কত অলঙ্কার ॥। 
আমার সম্তাপ সব, করিতে সংহার। 
অকাতরে ধনব্যয় করিছে স্বীকার ॥ 
সপত্বীর অত্যাচার, করিতে বারণ। 

কত সদুপায় করে, যখন তখন ॥ 
তাহাতে কেবল জন্মে, আনন্দ অপার । 
প্রফুল্প বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


স্পেস 


ওরে বাছা স্থানে স্থানে, কত সভাপতি । 
দিতেছে আমার পদে, একেবারে মতি | 
নিদ্রাহার পরিহার, করি অনিবার। 
কত আয়োজন করে, মম অর্চনার ॥ 
ভাব ভরে বর্ণহার, গেঁথে গ্রন্থকার ! 
নার বার আমায়, দিতেছে উপহার ৭] 


কবিতাবলী। ৪৯ 


প্রকাশ করিয়া কেহ, অপার আগ্রহ। 
মানলিক শ্রমে করে, পুরাণ সংগ্রহ ॥ 
তাহাতে বাড়িছে সুধু, আমার গে'রব। 
তাহাতে বাড়িছে স্কুধুঃ আমার বিভব ॥ 
ক্রমশঃ হোতেছে দুর, আমার অভাব । 
ক্রমশঃ উন্নত হয়ঃ আমার প্রভাৰ ॥ 
ক্রমাগত দিন যত, হইতেছে গত । 
কুপুত্রেরা কুব্যাতার, পরিহরে তত ॥ 
দিন দিন ঘৃচিতেছে, দ্বেষ সবাকার। 
প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


গ্রামে গ্রামে দেখা যায়, আমার মন্দির । 
বালকেরা যায় তথাঃ মন করি স্থির | 
আমাকে পুজিতে সদা, তাদের বাসন] । 
কায়মনোবাক্যে করে, মম উপাসনা ॥ 
চিত্ত-চন্দনেতে মাখি, গ্রন্থফুলচয়। 
পরিশ্রম-গল্লাজল, তার সহ লয় ॥ 
যতন-তুলসী আরো» করি আহরণ। 
স্মরণশক্তির মন্ত্রে, করে আরাঁধন ॥ 


রি 


৫০ 


কবিতাঁবলী । 
আমাকে আরাধ্য! বলি, মানিতেছে 
অবিরাম তুষ্ট হই, তাহাদের স্তবে ॥ 
বড় হোলে হবে তারা, মম প্রিয় ভ' 
বাড়াবে আমার মান, হোয়ে অনুর 
নিয়ত আমার চিন্তা তাঁদের কল্যা। 
সকলেই হবে পরে, মম সুসন্তভান ॥ 
সতীনের অন্বুগত, তার! ত হবে না 
সততীনের হোয়ে কথা, কখন কবে ন' 
ক্রমেই হৌতেছি আমি, ভাবনার প 
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার 


স্পা 


মগরে নগরে দেখ, সম্পাদকগণ। 
নানা ষত্বে করে মম, উন্নতি সাধন ॥ 
এখন সকলে লয়ে, মম সহকার । 
কত মত সমাচার, কুরিছে প্রচার ॥ 
ঞপ্রতিদিন করিতেছে, উপদেশ দান । 
মলিনতা নাশে, দিয়! লেখনী-কূপাণ 
মম ভক্ত হোতে সবে, যুক্তি দান ক 
কৃত প্রীতি রাখে তারা, আমার উপ 


কবিতাবলী। ৫৯ 


বরণ করি তারা, সপত্বীভূষণ । 
আমার শরীরে করে, নিয়ত অর্পণ ॥ . 
বাড়িছে আমার কপ, চন্দ্রকলা ন্যায়। 
অবহেলা কেহ 'আর, করে না আনায় ॥ 
ক্রমশঃ পেতেছি আমি, কলেবরে বল। 
এত দিনে আশা মম, হোতেছে সফল ॥ 
এখন না ধরি আমি, আর শবাকার। 
প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


কি কব অন্যের কথা, কত কুলবতী। 
নিয়ত আমাকে তারা, ভালবাসে অতি ॥ 
জ্ঞান-নেত্রে মম ৰপ, করি দরশন | 
আমাকে পুজিতে যত্বঃ করে অন্ুক্ষণ ॥ 
গৃহকর্ম পরিহরি, কোন কুলবাল!। 
আমাকে রে তেট দেয়, কবিতার মালা ॥ 
অনেক প্রমাণ তার, আছে প্রভাকরে। 
এমন কে আছে বল, অস্বীকার করে? ॥ 
বালিকার। প্রকাশিছে, আমার মহিমা । 
এতে কি রে থাকে আর, আনন্দের সীম। ?॥ 


৫২ কবিতাৰলী। 


অজ্ঞতা -প্রভাঁবে যেবা, করে অনাদর। 
নারীরাও নিন্দা তার, করে নিরন্তর ॥ 
কি ভয় কি ভয় আর, কি ভয় কি ভয়। 
ক্রমে ক্রমে ঘুচে এলো, মম দুঃসময় ॥ 
এখন করিল সুখে, এ দেশে বিহার । 
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


হাকরঘন্ত্র বপ, উদয়-ভূধরে ! 
প্রহাকরোদয় হোয়ে, কত প্রভা ধরে ॥ 
আমার সুখের দিন, করে স্ুপ্রকাশ। 
আমার দুঃখের তম, নিত্য করে নাশ ॥ 
দিন দিন মম প্রভা, করে উদ্দীপন । 
দেখ দীপ্তিময়ী আমি, হতেছি কেমন ॥ 
সোমপ্রকাশের গুগঃ কব আর কত। 
এখন সে হইয়াছে, মম মনোমত ॥ 
প্রকাশিত হোয়ে“সোম” প্রাতি সোমবারে 
অনুপম প্রভা সেই, দিতেছে আমারে ॥ 
গুর্ণচন্দ্রোদয় আদি, চন্ত্রিকা ভাক্ষর। 
তারাও আমার পক্ষে, কত হিতকর ॥ 


কবিতাবলী। ৫ ৩ 


যথা সাধ্য করে সবে, শুভ সম্পাদন । 
ক্রমাগত করে মম; মালিন্য হরণ ॥ 

সবাই সুসার করে, আমার আশার । 
প্রুল্প বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


বঙ্গদেশে আসিয়াছে, মিসনরিচয়। 
তারাও আমার প্রতি, রুষ্ট কভু নয়॥ 
যদিও তাহারা হয়, সপত্ীতনয় | 
বিমাত1 বলিয়। তবু.. দ্বেষী নাহি হয় ॥ 
তারা মম অন্বুরক্ত, ভক্ত হোয়ে রয়। 
করিলে আমার নিন্দা, অনেকে ন। সয় ॥ 
বিশেষতঃ রেবারেও্ডড লঙ. গুণালয়। 
কিশে মম জয় হবে, এই কথা কয় ॥ 
তাহার। আমার স্তেঃ কত কি শিখায় । 
সাধিয়া আমার হিত, স্ুখনীরে নায় ॥ 
রাজপুরুষেরা৷ মম; প্রতি সাম্ুকুল। 

মম হিত সম্পাদনে, তারাও ব্যাকুল ॥ 
আমার উন্নতি ভারা, করিতে সাধন । 
গ্রীমে গ্রামে করে মম, মন্দির স্থাপন ॥ 


৫৪ কবিতাঁবলী। 


ব্যয়কণ্পে কাতরতা, করে না গ্রচণর | 
প্রফুল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


কোন্‌ কালে কি ঘটেছে, তার বিবরণ ' 
এখন আনন্দে আমি করি রে বর্ণন | 
কথায় কথায় কই, ভূগোলের কথ । 
বিজ্ঞানশান্ত্রের কথা, বলি যথা তথা ॥ 
প্রাণিদের বিবরণ, করি প্রকটন। 
গণিতশাজ্জ্বের মর্ম, জেনেছি এখন ॥ 
স্থুনি পুণা হইয়াছি, পদার্থ-বিদ্যায়। 
গণ্পচ্ছলে উপদেশ, দি রে পায় পায় 
সকলে জানাই আমি, কাব্য কত মত। 
বিদেশের রীতি নীতি, করি অবগত ॥ 
সংস্কৃত জননী মম, আমি তার কন্যা । 
তাহার প্রসাদে ক্রমে, হইতেছি ধন্যা 
যখন যা৷ প্রয়োজন, তার কাছে পাই। 
মম শুভকরী আর, তার সমা নাই ॥ 
বিপদ ঘটিয়াছিল, আমার যখন । 

ভার তরে বেঁচে মাত্র, ছিলাম তখন ॥ 


কবিতীবলী। ৫৫ 


দেখিতেছি শত শত, যুবক রচক! 
সকলে হোৌতেছে মম; সন্তৌবদায়ক ॥ 
কত লোকে করিতেছে, উৎসাহ প্রদান। 
গুণের সন্তান তারা গুণের সন্তান ॥ 
দিন দ্রিন মম শোভা, বাড়ে অনিবার। 
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥ 


কতিপয় প্রিয় স্ত, হোয়েছে নিধন । 
এক একবার কাঁদি, তাদের কারণ ॥ 
রাজা রায় মহোদয়, বহুগুণাধার। 

তার কথ! মনে হোলে, ঝরে নেত্রবার ॥ 
কবিবর গুণধর, প্রভাকরকর। 

যার যত্বে মম শোভা, বেড়েছে বিস্তর ॥ 
তাবস্থুত্রে যে গাঁখিত, কবিতার হার। 
নিদারুণ হরি তারে, করেছে সংহার ॥ 
এখন কোথায় আর, সে গেৌরীশক্কর ?। 
যে আমার অনুগত, ছিল নিরন্তর ॥ 
কাদম্বরী-রচয়িতা, কোথায় এখন ?। 
উজ্জল করেছে যেবা॥ আমার বদন ॥ 


৫৬ কবিতাবলী। 


অক্ষয়ের পীড়া সে তো, অক্ষয়ের নয়। 
আমার সে পীড়া যেন, হেন জ্ঞান হয় ॥ 
এখন কোথায় গেছে, ভবানী আমার ?। 
তার গুণ মনে হোলে, বাঁচি কই আর ॥ 
স্থলেখক ছিল কত, স্ৃত প্রিরতম । 
অপ্পকালে লইয়াছে, তাহাদিগে যম ॥ 
যাহাতে আমার প্রভা, হবে উদ্দীপন। 
এমন বিষয়ে আছে, যাদের যতন ॥ 
উৎসাহ প্রদান করি, বাড়ীতে আমায়। 
সমাজে স্ুখ্যাতিরাশি, সদ] যারা পায় ॥ 
হায়! হায়! কতিপয় এমন নন্দন । 
কালবশে পরলোকে, করেছে গমন ॥ 
তাহাতে মায়ের প্রাণ, হয় রে কেমন। 
জানিয়া কি জান নারে, ওরে বাছাধন ! ॥ 
এই সব দুঃখ মনে, জাগে রে আমার। 
মনোদুঃখে কীদি তাই, এক একবার ॥ 
এক দিকে সুখ বাছা, আর দিকে-দুঃখ। 
প্রফুল্ল, বিষগ্ন, তাই, হয় মম মুখ ॥ 

এক চেকে কীদি আমি, অন্য চোকে হাসি। 
অন্য স্কৃতমুখ হেরে, নাঁশি দুঃখরাশি ॥ 


কবিতাবলী । ৫৭ 


বর্তমান গুণবান্‌, সন্তাননিকর | 

দেখিয়া হৌতেছে বটে, প্রফুল অন্তর ॥ 
পাছে পুর্দশা বাছা, ঘটে পুনর্বার। 

সেই ভয়ে শ্নানমুখী, হই রে আবার ॥ 
এখন প্রার্থনা এই, ঈশ্বরের কাছে। 
দীর্ঘজীবী হোক্‌ তারা, বেচে যারা আছে ॥ 
যা হবার হইয়াছে, চারা নাহি তার। 
ভূগিতে না হয় যেন, মনস্তাপ আর ॥ 
বঙ্তবাদিগণে বোলো, অতি সমাদরে। 
আর না আমায় যেন, অনাদর করে ॥ 
তার! যেন অন্বেষণ, করে মম হিত। 
তাহাদ্দের হিত তায়, হবে যথোচিত ॥ 
দুঃখিনী জননী বোলে, ভুলিয়া না খাকে। 
আর যেন বিমাতাকে, মা বোলে না ডাকে॥ 
সপত্বীর অন্বুগত, হইলে তনয়। 

কে না জানে তাতে কত, মার দুঃখোদয় ॥ 
আশীর্বাদ করি আমি, অন্তরসহিত। 
দীর্ঘজীবী হৌক্‌যত, সত গুণান্বিত” ॥ 
এইৰূপে কত কথা, বলেন জননী । 
শুনিতে শুনিতে নিদ্রা, ভাঙিল অমনি ॥ 


৫৮ কবিতাবলী। 


ভাঙিল স্থখের নিদ্রা, করি হায় হায় !। 
নিদ্রা পুনঃ নাহি এলো, নয়নপাতায় ॥ 
তখন রজনীপানে, পুন চেয়ে রই । 
রজনীর ৰূপ হেরি, কত কথা কই ॥ 
নীরব সকল জীব, প্রায় যেন শব। 
ভীষণ গভীর ভাব, ধরিয়াছে সব ॥ 
স্বপ্ন দেখে মন হোলো? চঞ্চল এমন। 
বসিয়া নিখিল নিশি, করি জাগরণ ॥ 
দেখিতে দেখিতে নিশি, অবসান হয়। 
প্রভাত আসিয়া তবে, হইল উদয় ॥ 
কোকিল প্রভাতী গায়, সুমধুর স্বরে । 
কাক সব, কাকা রব, করে তৰপরে ॥ 
কুমুদিনী ক্রমে ক্রমে, ঢাকিল বদন। 
মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল সমীরণ ॥ 
সরোবরে সরোজিনী, পুলকে ফুটিল। 
একেবারে চায়ি দিকে, সৌরত ছুটিল ॥ 
মধু-লোতে মধুব্ত, আসিয়া জুটিল। 
পুঙ্পে বসি পুষ্পাসব, সানন্দে লুটিল ॥ 
তরুণ অরুণ এসে, করে কর দান। 
সময় বুবিয়া আমি, করি গাত্রোখান ॥ 


কবিতাবলী । ৫7 


১৮৬২ অক, ১৭ জুন, তাঁরভবর্ষের ভূতপুর্ব্ব গবর্ণর 
জেনেরল্‌ ও ভাঁইস্রয় লার্ভ কেনিং 
বাহাঁছুরের মৃত্যু হওয়াতে 
শোঁকন্ুুচক কবিতা । 


গুণময় সদাশয়, লার্ড কেনিং কপাময়» 
মহোদয় সুধীর সুজন । 

অকালে ভীষণ হরি, তোমায় লোয়েছে হরি; 
হায় হাঁয় একি অলক্ষণ ? ॥ 

তব মুতুযুসমাচার, শুনে করি হাহাকার, 
শবাকার ধরিয়ীছি সবে। 

বজ্জীঘা তহোলে। শিরে, ভাসিতেছি নেত্রনীরে, 
কেমনে এ শোক সবে সবে ? ॥ 

আহা ! সতরু"ই জুন, স্বালিয়াছে শোকাগুন, 
হইয়াছে বিধাতা বিগুণ। 

মনোছুংখ কারে কই, একেবারে সার। হই, 
স্মরণে তোমার যত গুগ ॥ 

দয়াময় লার্ড তুমি, আপিয়া ভারতভূমি, 
ভাঁরত-শাসন-ভার লোয়ে। 


৬০ কবিতাবলী। 


তারতের উপকার, করিয়াছ অনিবার, 
কেবল ভারতবন্ধু হোয়ে ॥ 

করিতে দেশের হিত, স্ৃনিয়ম সংস্থাঁপিত, 
করিয়া গিয়াছ কত মত। 

ভারতের শিব ভাবী, ক্রমাগত মনে ভাবি, 
সাধন করেছ কার্য কত ॥ 

হোয়ে বিষ্া-বিশারদ, বিদ্যাতেই অনুপদ, 
করিয়াছ উৎসাহ প্রদান । 

স্বীয় সাধু আচরণে, তৃষিয়াছ সর্ব্জনে, 
ভূমি ছিলে অতি মতিমান্‌ ॥ 

তোমার গণের কথাঃ ব্যক্ত আছে যথা তথা, 
তব গুণ বলিতে না পারি। 

শ্নান মুখ সবাকার, কোখায় পাইৰ আর, 
তোমার মতন উপকারী ? ॥ 

স্বীয় দেশ পরিহরি, তুমি অবস্থিতি করি, 
ষত দিন ছিলে এ ভারতে। 

আমাদের প্রাণ ধন, তব করে সমর্পণ), 
করিয়াছিলাম সর্বমতে ॥ 

কিছু দিবসের তরে, ছিল লার্ভ তবোপরে, 
আমাদের সমুদয় ভার। 


কবিতাবলী। ৬১ 


শাসন-সময়ে তব, কত সুখ অনুভব; 
সকলে করেছি বার বার ॥ 

হইয়! পিতার মত, করিয়াছ অবিরত, 
আমাদিগে লালন পালন । 

যখন করেছ যাহা, প্রজাশিবকর তাহা, 
করিয়াছ ন্নেহ প্রদর্শন ॥ 

শিষ$ শান্ত প্রজাগণে, পালিয়াছ ঘযতনে, 
করিয়াছ দুষ্টের দমন। 

শুধিতে তোমার ধার, সাধ্য আর আছে কার, 

. খ্বণে বদ্ধ আছি অন্ুক্ষণ ॥ 

যখন বিড্রোহানল, প্রকশ করিয়। বল, 
ভারতে হইল প্রতলিত। 

দন্থ্যগণে দেশে দেশে, ভ্রমিল ভীষণ বেশে, 
মহাত্রাসে সবাই ত্রান্িত ॥ 

কে কারে বিনাশ করে, কে কার সর্বস্ব হরে, 
কিছু মাত্র ছিল না নির্ণয়। 

স্থানে স্থানে কত জনে, পলাইয়! গেল বনে, 
পরিহার করি লোকালয় ॥ 

কেহ বা সর্ধবস্ব-হারা, কেহ গেল প্রাণে মারা; 
নর.নারী হত্যা হোলো কত। 


৬২ কবিতাবলী। 


চারিদিকে হাহাকার, রোদন হইল সার, 
সমুদয় দেশ শান্তিহত | 

অনুভব হোলে। হেন, অরাজক দেশ যেন; 
ভারত হইল একেবারে । 

অবাধ্য সিপাইচয়, ত্যজি রাজদগ্ু-ভয়, 
বিনাশ করিল যারে তারে ॥ 

এমন সন্কটে তুমি, স্বোণার ভারতভুমি, 
রক্ষণ করিয়াছ স্থকৌশলে । 

করি নানাবিধ ক্রম, ব্লটিশের পরাক্রম, 
উন্নত করেছ বুদ্ধিবলে ॥ 

ছুরাত্সা বিদ্রোহিগণে, ম্ঘ দোষে মরিল রণে, 
ভয়ে কত শত হোলো! বশ। 

এভারতে কে ন। জানে, তোম। হোতে সর্ববস্থানে 

, বাড়িয়াছে ব্লটিশের যশ ॥ 

তুমি ঘ্দি সে সময়, না থাকিতে গুণময়, 
তবে কি হে রক্ষাছিল আর ?। 

গুর্ব্বে দোষী ছিল যারা. অনুগত হোলে তার! 
তাদিগেও করেছ নিস্তার ॥ 

পরিহার করি রোষ, অনেকের গুরু দোষ, 
মার্জনা করেছ কপাগুণে। ' 


কবিতাবলী। ৬৩ 


তখন আমর! সবে, ভেসেছি আ.নম্দার্ঘবে, 
তোমার কপার কথা শুনে ॥ 

বিদ্রোহঘটনা হোলে, আমাদিগে দোধীবোলে, 
অনেক সাহেব গুণাধার। 

রাগেতে হারায়ে বোধ, করেছিল অনুরোধ, 
আমাদিগে করিতে, সংহার ॥ 

শুনি মারু মার রব, আমরা বাঙালী সব, 
হইলাম সহয়-হৃদয়। 

শ্দেবে না উপায় পাই, কোন মতে রক্ষা নাই, 
ভাবিলাম কখন্‌ কি হয়| 

আমরা বাঙালী যত. সদা রাজ অনুগত, 
চিরদিন হই রাজপক্ষ। | 

তথাপি কালের দোষে, অনেকেই মহারোষে, 
আমাদিগে ভাবিল বিপক্ষ | 

আহা! লার্ড যোগ্য পাত্র, সে সময় তুমি মাত্র, 
আমাদিশে ভাবি নিরুপায় । 

হোয়ে অতি যত্ববান্‌, রক্ষ। করিয়াছ প্রাণ, 
নতুবা ঘটিত ঘোর দায় | 

না থাকিলে তব গুণ 'এ সময় শোকাগুন। .. 

এত কেন হইবে প্রবল ?। 


৬৪ কবিতাবলী। 


এত কেন পাৰ দুঃখ, কেন হবে ম্লান মুখ ? 
ঝরিবে নয়নে কেন জল ? ॥ 
তুমি হে গুণের নিধি, লাইনলেম্স্‌ কর-বিধি, 
স্বীয় দেশে যাবার সময়। 
দিয়াছ রহিত করি, এখন সে সব স্মরি, 
যাতন।র সীমা নাহি রয় ॥ 
যখন প্রেয়সী তব, অকালে হইল শব, 
ঘটিল তোমার মনন্তাপ। 
তব দুঃখে দুঃখী হোয়ে, আমরাও রোয়ে রোং 
করিয়াছি কতই বিলাপ ॥ 
সহিতে না পেরে শোক, তুমি গেলে পরলে 
করিতেছি হেন. অনুমান। | 
তব প্রিয়া গেছে থা, তুমিও গিয়াছ তথা, 
জুড়াইতে তাপিত পরাণ ॥ 
আমাদের প্রতি ছিল, তব ভালবাসা। 
সতত সযত্ব ছিলে, পুরাইতে আশা ॥ 
তব কাছে করিতাষ, শিব আশা কত। 
শুকর কার্ষ্য সদা, ছিলে অন্ুরত ॥ . 
বিখ্যাত বিলাত-ক্ষেত্রে, করিয়া গমন | 
আমাদিগে কখন, হবে না বিস্মরণ। 


কবিতাবলী। ৬৫ 


দীর্ঘজীবী হোয়ে তুমি, পাবে উচ্চপদ। 
ক্রমাগত ব্দ্ধি হবে, তোমার সম্পদ ॥ 
রাজনীতি-দক্ষ বলি, মহামান্য হবে। 
আমাদের হোয়ে তুমি, কত কথা কবে ॥ 
আমাদের যত দুঃখ, করিয়। প্রকাশ। 
তাবী কালে ক্রমে সব, করিবে বিনাশ ॥ 
আমাদের প্রতিকূলে, যদি কোন জন । 
দ্বেষ-ভাঁবে কোন কথা, করে উত্থাপন ॥ 
আমংদের পক্ষ হোয়ে, তুমি গুণময়। 
অমনি খণ্ডন তাহা, করিবে নিশ্চয় ॥ 
হার ম্যাজেন্টিকে তুমি, ভারত-বস্তান্ত। 
সময়ে করিবে জ্ঞাত সব আন্োপান্ত ॥ 
বিলাতে থাকিয়া তুমি, আমাদের হিত। 
অন্বেষণ নিয়ত করিবে, যথোচিত ॥ 
হায় হায়! ভারত-ভূমির বিবরণ। 
ভালৰপে জ্ঞাত তুমি, ছিলে হে যেমন ॥ 
বিলাতে তেমন আর, প্রায় বুঝি নাই ।, 
তোম। হৌতে শিব-আশা, করিতাম তাই ॥ 
সকল বিষয়ে তুমি, ছিলেহে প্রবীণ । 
তোমা হোতে দুরে যাবে, দেশের দুর্দিন ॥ 


৬৬ কবিতাবলী। 


এ সকল আশা আহা ! হোয়েছে বিফল। 
সাধে কি সবাঁর মনে, জ্বলে শোকানল ॥ 
পিতৃহীন হইলাম, এতদিন পরে। 
এইবপ বিবেচনা» হোতেছে অন্তরে ॥ 
আহা মরি ! পাধাণ-হৃদয় পোড়া হরি । 
কেমন করিয়া নিল, তব প্রাণ হরি ॥ 
কোথায় ররেছ প্রভো) দেহ দরশন । 

আর কি দেখিতে পাব, তব শ্রীচরণ ?॥ 
কে করিবে আমাদের, হিত সম্পাদন ?। 
কে আর করিবে লাড়! আদর তেমন ?॥ 
কে আর সহিবে লার্ড! তত আবদার? 
আমাদিগে কে বলিবে, “আমার আমার” £ 
তোমার মরণ নয়, সামান্য ব্যাপার । 
তোমার মরণে হোলো, অনিষ$ অপার ॥ 
অবমাদের ছুরদৃষ্ট, সন্দেহ'কি তার ?। 
ভারতের দুর্ভাগ্যও, করিব শ্বীকার ॥ 

তা যদি না হবে তবে, এমন সময় । 

কি কারণে হুইল, তোমার আ'যুক্ষয় ? ॥ 
যাবার সময় তব, হয় নি এখন । 
তারত-শিৰদ ছিল, তোমার জীবন ॥ 


কবিতাবলী। ৬৭ 


সংসারের এই রীতি, সর্বরে প্রকাশ। 
কালেতে জন্মায় লোক, কালে পায় নাশ ॥ 
অতএব শোক করি, কি করিব আর। 

যা হবার হইয়াছে, চারা নাহি তার ॥ 
প্রকাশ করিয়া প্রীতি, ষত মনে আছে। 
এখন প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কাছে ॥ 
পরলোকে তোমায়, করুন্‌ শান্তি দান। 
আনন্ত সখের ধামেঃ পাও যেন স্থান ॥ 
ঈশ্বরের কপাপার, সদ! হোয়ে রও । 
উশ্বরের করুণায়, চিরন্থৃখী হও ॥ 


শব দর্শনে তত্বজ্ঞান। 


সসপ্পস্পাসপ 


অন্ত যায় দিবাকর, দিবা-অবসানে । 
দ্বিজ সব উড়ে বায় নিজ নিজ স্থানে ॥ 
স্থশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বয়। 
পুষ্পতরু-ভালে দোলে, নানা পুষ্পচয় ॥ 
স্রতরক্কিণী-তীরে, এমন সময়। 
বসিয়াছিলাম আমি, প্রফুল হৃদয় ॥ 


৬৮ কবিতাবলী ৷ 


সমীর-হিলোলে ঢেউ, সলিলে খেলায়। 
হেরে মন মুগ্ধ হয়, কত রঙ্ক তায় ॥ 

নর নারী বুকে করি, চলে তরী কত। 
বুপ্ঝুপ্‌ দাড় ফেলে, দীড়ী ক্রমাগত ॥ 
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, সক্কে কেহ নাই। 
হেন কালে শব এক, দেখিবারে পাই ॥ 
তটের নিকট দিয়া, ভেসে ভেসে যায়। 
দরশনে মনোছুঃখে, করি হায় হীয় ! ॥ 
ভাবেতে ভরিয়া গেল, মানস-ভাগ্ডার ! 
একেবারে বোধ হোলো, অসার সংসার ॥ 
একেবারে দুরে গেল, ভ্রম-অন্ধকার। 
একেবারে তত্তবজ্ঞান, জম্মিল আমার ॥ 
মনোগত তাব যত, উদয় তখন। 
প্রকাশিত হোলো শবে, করি সম্বোধন ॥ 

. কোথায় যেতেছ শব ! ভাসিয়া এ বেশে ? 
কিবা নাম, কোথা ধাম, ছিলে কোন্‌ দেশে? 
আহা! হেন দশা তব, কোরেছে মরণ। 
হরিয়া লোয়েছে প্রাণ, অমুল্য রতন ॥ 
ধনী কি দরিদ্র ছিলে, নাই নিৰ্পণ। 
মুর্খ কি বিদ্বান ছিলে, কে জানে এখন 1| 


কবিতাবলী। . ৬৯ 


কেমন স্বভাব ছিল, ধরিতে কি গুণ ?। 
কেমনে বলিৰ কিসে, ছিলে সুনিপুণ ?॥ 
যে প্রকার ষে হউক, ধরণী-চিতরে। 
সবারে পড়িতে হবে, মরণের করে ॥ 

সবূ ভ্রম, মিছ! শ্রম, অনিত্য এ দেহ। 
আগু পিছু মাত্র কভু, এড়াবে না কেহ। 
যদি তুমি ধনী হও, তরু এই দশা। 
একেবারে সব শুন্য, ঘটেছে সহসা ॥ 

যত কিছু ছিল তব, সকলি বিফল। 

ধরার বিভবে তব, কিবা হোলো কল ?) 
আহা শব ! কোথা সব, বিভব তোমার ?। 


কোথায় রয়েছে পোড়ে, স্ুরম্য আগার ?॥ 
কোথায় রয়েছে তব বসন ভূষণ ?।. 

কোথায় রয়েছে তব কোমল আমন 2॥ 
কোথায় রয়েছে শষ্যা, কোথা তব খাট ?। 
কোথা সরোবর তব, কোথা তার ঘাট ?॥ 
এখন কোথায় আছে, স্থুচারু উদ্যান 1 
কোথায় এখন তব, ধন আর মান ?॥ 
কোথায় এখন তব, হাতী আর হয়?। 
কোথায় চেরেট আর, বগী কোথা রয় ?॥ 


কবিতাবলী । 


কোথা আইরন্‌ চেষ্ট, বেষ্ট সমুদয় ?। 
কোথা ঘড়ী, কোথা ছড়ি, কোথা শালচয 
কোথা মেজ, কোথা মেজ, কোথায় মুকুর 
এখন কোথায় তব, ফেরানো চিকুর? ॥ 
কোথায়. এখন আর, দাস দাসী গণ ?। 
নিয়ত করিত যারা, আদেশ পালন ॥ 
কোথা মাতা, কোথ1পিতৃঃ কোথা সহ্ো? 
কোথায় এখন তব, স্বজন নিকর ? ॥ 


সতত করিতে যার, স্কুখ অন্বেষণ । 
পুলকিত হোতে হেরি, যাহার বদন ॥ 
প্রাণ মন সমর্পণ, কোরে ছিলে যারে। 
যাহারে সাজাতে নানা, রত্ব-অলঙ্কারে - 
দুঃখে দুঃখী, স্বুখে সুখী, ছিলে তুমি যা; 
তোমার উপরে ছিল, যাঁর সব ভার ॥ 
সহসা হেরিলে যার, সজল নয়ন। 

তব শিরে হোতো যেন, অশনি পতৰ ॥ 
অনিবার স্থুখ পেতে, যার সহবাসে । 
এক দিন পারিতে না, থাকিতে প্রবাসে 


কবিতাবলী। ৭১ 


যাহারে ভাবিতে তুমি, তব অদ্ধকায়া। 
মনোরম! প্রিয়তমা, কোথায় সে জায়া॥ 


যে স্ুৃতে করিতে আহা! প্রাণাধিক জ্ঞান । 
সতত তাবিতে তুমি, যাহার কল্যাণ ॥ 
যারে কোলে করিলে, জুড়াতো তব কোল । 
ফুটিত হদয়-পদ্ম, শুনে যার বোল ॥ 

উত্তম সামগ্রী তুমি, না খেয়ে আপনি। 
যারে দিয়ে স্ুখনীরে, ভাসিতে অমনি ॥ 
এক দিন সহিতে, নারিতে যার ক্লেশ। 

নানা যত্বে করে দিতে, যাহার স্বেশ ॥ 
ভাবীকালে ভাল হবে, ভাবি মনে মনে । 
বিস্যাত্যাস করাইতে, যাহারে যতনে ॥ 
একবার হেরিলে, যাহার শুষ্ক মুখ। 

অমনি তোমার আহা ! ফেটে যেতো বুক ॥ 
দৈব ঘটনায় আহা ! হোলে যার রোগ । 
তোমার হইত যেন. পরাণ-বিয়োগ ॥ 

সই প্রাণাধিক স্কৃত, কোথায় এখন ?। 
কাথা স্নেহ, কোথা মোহ, কোথা মেই মন॥ 


৭ কবিতাবলী । 


থাকিতে নয়ন আরঃ দেখিতে না পাও । 
থাকিতে চরণ আর, চলিয়া না যাও।। 
থাকিতে শ্রবণ আর, কর না শ্রবণ । 
থাকিতে রসন। আর, ন1 ক বচন ॥ 
থাকিতে-দশন আর, চর্বণ না কর। 

কর্ম আর নাহি কর, থাকিতে দ্বিকর !! 
থাকিতে নাসিকা আর, মাহি পাও ম্ত্বাণ। 
একেবারে হইয়াছ, পুতলী সমান « 

এখন দেহের তব অঙ্ক সমুদয় । 

বিকল হোয়েছে আর, তোমার তো'নয় | 
দিগস্বর হোয়ে ভাসোঃ নাহি কোন জ্ঞান 
বোধ আর নাহি তব, মান অপমান ॥| 
আর না ভ্বলিবে ভব, জঠর-অনল। 
প্রয়োজন নাই আর, পিপাষার জল ॥ 
শোকেতে 'অন্থখ তব, হইবে না আর। 
হইয়াছ সাংসারিক, তাবনার পার ॥ 
হাস্ত-আন্য হইবে না, সম্পদ সময়। 
বিপদ-সময়ে আর, করিবে না ভয় ।। 


পপি টি 


যদি তুমি রাজ। হও, কোথ। সিংহাসন ?। 


কবিতাধলী । ূ্‌ ৭৩ 
কোথা সভাসদ গণ, কোথা স্নাঁদল। 
কোথায় ম্বকুট আর; কোথ! লোক-্বল ॥ 
প্রজার নিকট হোতে, নাহি লও কর। 
করে করে ক্ষিছুতেঈ, নাই আর কর ॥ 
সকর হুউয়। ভূমি, হও হীনকর ! 
তোমায় ভেব্রিলে আর, কার হয় ভর? ॥ 
তোমাতে পামানা নরে, কি আছে প্রভেদ? 
বড হোয়ে বড় নও, এই বড় খেদ ॥ 
মৃত্যুর নিকটে সকলেউ একাকার । 
সবাক ডাক জারিজুরি, থাকে কই আর? ॥ 
যদি তুমি রাজা নও, রাজমন্ত্রী হও । 
মন্ত্রণা দা দেও কেন, চুপ কোরে রও ? 
যদি তুমি বীর হও, কোথা তব শ্বৃত্তিৎ ?1 

বদি তুমি প্রজা হও, কোথা রাজভত্তি ? 
বন্ভপি ধীন্ুকী হও, কোথা ধন্থু তীর ?। 
যদি তুমি মল্প হও, কোথা সে শরীর খু ॥ 
যদি সেনাপতি হও, কোথা তৰ যশ ?। 
যদি ভুমি-দেন। হও, কোথায় সাহস ॥ 
যদ্তপি কোটাল হও, কোথা আসি ঢালা ?। 
দি তুমি জেলে হও; কোথা তব জাল ?॥ 


দিল কবিভানলী। 
যদিস্তৃমি প্রভূ হও, কোথ। তব দাস ?) 
বদি তুমি চাঁপা হও, কোথা! তব চাস * ॥ 
যদি তুমিজ্ঞীনী ভও, কোঁথ। সেই জ্ঞান ? 
যদি তুমি মানী হও, কোখা সেই খান ? 
ঘর্দে ভুমি যোগী ও, কোথা তব যোগ ? 
যি ভূমি তোগী হও, কোথা তব ভোগ | 
যদি তি দাড়ী হও, কোথ! তব দাড় 
যন্ঠপি কুমার হও, কোথা হাড়ী জাড় ? 
ষদ্ভপি বিচারপতি, রোথ! সেই ভব ?! 
বদি কারো বন্ধু হও, 'কৌথ] সেই ভাব? 
যদি তুমি বিগ্র হও, কোথা বজনুত্র ? 1 
যদি কারো পিতা ভুমি, কোথা সেই পুজজ £ 
'যদ্ছিং তুমি যন্ত্রী হও, কোথা তক যন্ত্র ?। 
যদি তুমি গুরু হও, কোথা ভক্ত মন্ত্র? ॥ 
যদি জমীদার হও, কোথা জমীদারী ?। 
ধন্ভপি মুন্সেষ ইও॥ 'কোথায় কাছারী ? ॥ 
'ষদি মি ক্লু হও, কোথা খানিগাছ, ?। 
ধ্ভূপি নর্ভৃক: হু, কোথা তব মু? 
ধঠপি গায়ক হও) কোথা তত গান ?। 
'ব্ঘপি বারই হও, 'কৌধ্য তব পান ? ॥ 








কবিতাবলী । 3 


ষচ্াপি,কুলীন হও, কোথা ত্র কুল ?1 
যদি তুমি মালী হত, জ্যোপা মালা ফুল ॥ 
খদি অহক্কীরী 5৪, কাবা অহঙ্কাধ 21 
ঘা্দ তুমি ভারী হও, কোথা তব ভার * ॥ 
এউবূপ শৰ ভূমি, যে হও নে হও । 
এখন ধরণীধামে, আর কেউ নও | 

এ জগ দহ আর, সঙ্গ কি আছে ?। 
শনাযয় ভইয়াতে সর তৰ কাছে ॥ 
লানিজা সংসার এই, জেনেছে এখন ! 
(ছড়ে গেছে সাংসারিক, মায়ার বঙ্ধাল ॥ 
রজ1 পজ। বনী দীন, মানবনিগয় ) 
মুদুর নিকটে সবে, জয় পরাজয় ॥ 
পর্বলেোকে সমজ্ঞান। করে সে সবাই । 
ছোট বড়-ভেদান্েদ, তর কাছে নাই ॥ 





পরধন চুরি আর, অনিষ্ট সাধন । 

যদ কোরে থাক, পরনারীরে হরণ ॥ 
ধন-লোজ্ডে লোয়ে থাক, বদি কারে, প্রাথ। | 
বন! দোবে কোরে থাক, যদ শান্তি ছান.॥ 


৭ কবিতাবলী | 


ভূলাইয়! থাক যদি, করিয়া বঞ্চনা । 
পরে মজাউয়। থাক, দিয়া কুমন্ত্রণ ॥ 
কষ্ট দির থাক বদিঃ আন্থগত জনে । 
পড়! দিয়া থাক ঘদি. দীনহীনগণে ॥ 
এইৰূপ পাপকর্থা, ধরাতলে খত। 
আবরত যদ ভাতে, হোয়ে খাক রত ॥ 
এখন তোমার তবে, নাহিক নিস্তার । 
যেমন করেছ কম্ম, ফল গাও তার ॥ 
এখন্‌ তেমার কেহ, হবে নং সহায় । 
পরলোকে ক্মাদোষে, কর হায় হায় ॥ 


যদি নাকি কোরে থাক, কারো অপকাপ। 
ধথা-সাধা কোরে থক, পর-উপকার ॥ 
দীন-প্রতি ষদি হ্কোয়ে, থাক কূপাবান্‌। 
ক্কুধাতুরে যদি অন্ন, কোরে থাক দান ॥ 
যদি কোরে থাক, এইবপ পুণ্য-কর্মম | 
প্রাণপণে রক্ষা যদি, কোরে থাক ধর্ম ॥ 
যদি সদা কোরে থাক, পরমেশে তয় ! 
ভীম, রিপুগণে যদি, কোরে থাক জয় ॥ 


কাধতাবলা। ৭ 


চেন্ট! যদি কোরে খাঞ। ভুষিতে ভবেশে । 
ভবে কেন নি চা হবে ক্রেশে 
যোগ্য-ধামে হইয়াছে, তোমার গমন । 
ঈশরের কূপাপাত্র, ছোয়েছ এখন ॥ 
ভোমার যে ভুমি, সেতো! হেখা নাই আর । 
শিয়াছে সে পরলোকে, দিয়! সুদ্ু-দ্ধাত ॥ 
ধরণীভিতরে আহা! যত দেখি সব। 
কিছুতে ন! হয় কিছু, ছোলে পরে শব ॥ 
তোমায় হেরিয়া মম, হোলে! জানোদয়। 
ধরাধামে হত কিছু" হেরি শুন্য ময় | 

যত দিন বেঁচে রব, এ জণাতে আর, 
এইবপ থাকে ষদি, জ্ঞানের সঞ্চার ॥ 
তবেই মন্তল দেখি, নতুব1 বিপদ । 

বিপদে পড়িৰ শেষে, ভুলিয়া বিপদ *. 
অকারণ জানিলাম, ধরার সম্পদ । 

কিবা ফল ইহলোকে, পোল উচ্চপদ ॥ 
চরমে পরমপদ: লাভ হবে যায়। 

নিরবধি রত মন, থাক ভুগি তায় ॥ 


'পরমেশ্খর | 


৭ কৰিভাঁবলী। 
গপ্চচভুন্দ। 
ক্ষিতি নী হতাশন, নভঃ আর সমীরণ, 
মৃষ্ঠি করি এই পঞ্চন্ভুত । 
জগদীশ অবিরত. রটিছেন কত মত, 
কত শত ক্ুচার অদ্ভূত ॥ 
নিজে ভূতাতীত ভোগে, ভুত অ্্টা ভূত জোছে 
গড়িছেন ত্ৃতৈর বুল 
ভুত-ছাড়। কিছু নয়, ভুতে স্ুতে সব হয়, 
অন্বস্ভূত ন। হয় কখন ॥ 
ভবের মেলায় আসা, স্ভুভময় গেছে বাঁশী, 
ভূতে পেয়ে করে জড়ীভভত | 
ভাবিয়া কি দেখ লাউ, মায়া-কপ ঘুমে তাই 
ক্ষণে ক্ষণে হউ অন্দিস্ভূত ॥.. 
জ্বান-নাস বাবহারে, জাগাউইলে আপনারে, 
ংশয় হউবে দূরীভূত 
ছেড়ে সুতহোলে ভূত, মিশাইলে স্কুতে ভূত 
ভবে সব হবে অনুস্ভূত ॥ 
ভুতগন্ত ভাব যত, ঘখন হইবে হত, 
তখন মঙ্্ল যদ্দি চ1ও 
ঈশ্বরের অতিমত। কর্সে তবে হও রত; 


কবিভাবল!| 
যে ভুত যে গণ ধারে যদ বাক চরাচরে, 
বুঝিতে না পারি তবু সব। 


ভূতে ভূতে করে খেলা? ভে 


১৯৬ 


রি 


টে 
চর 
হী 
র্্ি 
০ 
4৪ 


সত তরু অত কলা, 
জেরে খেৰ। নি নাশ ন। মালে । 
-সউ ভূঁঙমুত ভূ। অজ্ঞান ত1-বশীভূক্ত, 
1... জ্ঞান কিদা কি 


নানবধ দেহে ঈত্বরের অপন্ধণ আার্ধা-কৌশল 
অপৰ্ধপ নান! সৃষ্টি দিবানিশি কর দুঁষফি। 
তবু বল অ্র্থী নাই কেহ । 
অন্য কথা পরিহরি, দেখনা পরীক্ষা, কার, 
সর্ব আগে আপনার দেহ । 
তমু-ন্ত্র দরশনে, যন্ত্রী কে ভাবনা মনে, 
যন্ত্রী বিন যন্ত্র নাহি হয়। 
বুদ্ধির অগম্য কলে, বিকল না সয়ে চলে, 
ফলে কি কৌশল তায় রয় ॥ 
মেত্রদুডী স্থকোমল, অবিরত ঢল ঢলঃ 
বিরাজিত নাসার দুপাশে । 


৮০ কবিতাবলী । 

আমার কি গুণ ধরে, কত উপকার কারে। 
দরশন করে অনায়াসে ॥ 

সক্ষম ভারে সংযোজিত, হেরে হই বিমোহিত 
দুটির ভিতরে ছুটী তারা 

'আববার কি চমহ্কার। দেখিতে না পয আর, 
ঘছি তারা হয় তারাহারা ॥ 

যখন যানস-ঘরে, দুঃখের আগুন ধরে, 
কিম্বা! ভর মহ্গানন্দোদয় । 

সে সময়ে ্বিলোৌচন, ধারা করে বরিষণ, 
একপ কি অপকপ নর? 

কো রোয়েছে মন, কোথা আছে দ্দিনয়ন' 

_ পরম্পর দেখাদেখি নাই । 

নিকট সম্বন্ধ কিবা, তবু তায় নিশি দিবা, 
জানিয়া যক্ত্রির গুণ গাই ॥ 

নেত্রে রেণু পড়ে পাছে, তাই দু'টী পাত! আছে 
পাত রক্ষা করিছে নয়নে। 

তপন-অণতপে হায়, দহিতে না দেয় তায়, 

্‌ সরস রোয়েছে প্রতিক্ষণে ॥ 

কিকব আশ্চর্য কথা, পাতায় মিলিত তথা, 
দেখা বায় গুটি কত কেশ। 


কাবিতাব্লী। টি 


মদ না! থকিত ভাঙা, তবে কি থাকিত আভা, 
কত মত যাতলার শেছ? | 

সকলেই অবগত, বোধ হয় ব্রেশ কত, 
এক দৃষ্টে কালে দর্শন । 

দেখিয়া কি দেখ নাউ, অবিরাম হয় তাই, 
নিশেষেভে নিযেষ পতন & 

স্বভাব-নিয়মণবশে, আখির পাতার বলে, 
শ্রমহর। নিদ্তা কুখকর।। 

আঅননি লরনদ্বয়। আপনি মুদিত হয়, 
সুখময়ী দোষ হয় ধরা ॥ 

নয়নের অন্তান্থরে, ধঙ্ঠাপি বেশ করে, 

ক্কি রেগু আচগ্বিত । 

আভা মার কিব। কল অমনি যোগার জল, 
অশ্রজোত হয় প্রবাহিত ॥ 

সে জলের সহকারে, ধৌত (হোপে একেবারে, 
নয়নের মলা বাহিরায় | 

গুর্বমত প্রনর্ধার, নেত্র হ্য় পরিক্ষার, 

কষ্ট আর নাহি থাকে তায় ॥ 

পরমাঞু চুকে যদি, তাঁতে বছ্ছে অশ্রু-নদী, 

এমনি কোমল তাৰ তার:। 


কিবলা) 


পাশ ভি কী ও পর এ 3 
অথাাসু হঙ্পু কার, নর ক্র নং রি করে 


সন করে আনি চঈমজ্কাার 1 £ 


কখিতেে টক রে, মুলে বিরদ কেরে, 


হাথ কিন্ত কর সয় তঠু না বিকার হয় 
০০0825475114-4537, 
এ পুত পার পুড় সঙ্গ 2 ॥ 

কল লি কদর, কোরেছে নয়নের, 


বি! উ জায় ৮ গত কাকু । 


জািলেউ ঘাচে সব ভাপ 


তথ আপনপ, কারিগরি কত কপ, 
কফারেকহ কোরেছেন ভাঁয়। 

লহ জানে কিবা গুণে, আনায়াদে প্রন শুনে, 
জায় ভীর কিবা অভিপ্রায় ॥ 

নহীরের সঞ্চালনে। চষ্ৎকার প্রকরণেঃ 
কণছিড়ে প্রবেশিল বব । 

ক্যোখায় কি ধনি হয়, কোথা কে কি কথা ক, 
মকলি তে? কর জন্ুব ॥ 

টচ্চ শব্দ আকর্ণনে, কেঁপে উঠ ততক্ষণে : 

আবার শবণে লাগে তালা। 


শি একটি ১৮৮৯৯ এনর্পা 
সদা বশর বাই, বুবাধার সাধ্য মা, 
শু শতত না পয কেন কাল। 51! 


নিশো এ ০২১৮০ দা ০৪ /৭ 075. ঠে 
ধুতি বনিক আয়, কিল গৃতগাহফাছি লিও 
খু নত চা চি ॥ 11 44৭ এ 


খজগ্াপশ্ছ কুদ জন্মে জন 


লব! ফোহী নাগ কহ, (পািধত 'গাদাসা নয়, 


এ ঘে বড় জম্দর্ধঃ বিশ্য ॥ 


রা 


কুবদে ফুল নু, নুবাশে সন্থুন্ট হও, 
ফেবা বুঝে কেন হেন হয় ॥ 
নিশ্বাস প্রশ্বাস বয়, তি দেহে প্রাণ বর, 
শ্বীস রেখধ জোৌলে কউ বাটেো। 
খোদ আহা, জালকপে জান তাহা, 
একবার যে সময় ভাজে | 
শরীরের গ্লানি যত, কু হয় বহির্গত, 
দিয়! নখদিকার দুই দ্বার । 


৮৪ কবিতবলী 


কিব! মনোহর কলে, ভিতরের কষ্ধা গলে, 
ক্রমাগত বাু আসে যায়। 

'কিতকর বা যান, আপনি প্রবেশে তাহ, 
হানিকর বায়ু বাডিরায় | 

রসনা! কোমল অতি, সর্ব দিগে তার গতি, 
তাক্ছির সম্পক নাই ভায়। 

বিন? সহকখর তার কখন ন! পকও তার, 
সদ! রসময় সমুদয় ॥ 

যে কপ ধচন ধতভ, বদনেতে বিনির্মত' 
রলন! তাহার মূল মাহ 

কেবল রসনখ তরে, প্রিয় হও ঘরে পরে, 
অথবা লোকের ঘৃণাপাশ্র ॥ 

রলন। ধরিয়া তান, দি কু গায় গান, 
তাতে মুগ্ধ করে মন প্রাণ । 

এ যন্ত্র বাজিলে পরে, কারে ন। মেশছিত করে 
কোন্ যন্ত্র এ যন্ত্র সমান ॥ | 

সেতার যে যন্ত্র আছে, ক্ুতার কি এর কাছে 
কৃত্িমতো তারে তারে তার । 

বাজিলে রমনা তার, বেতার নেতা র-তার, 
অক্কত্রিম জানিবে এ তার ॥ 


কবিতাবলী । ৮৫ 


কলেবরে যত খিল, ক্ষান্ত নয় এক তিল, 
সী চলে বিকল না হয়।। 

চি মোগ পরস্পর, অন্তিশর মনোভর, 
পরস্গার মকর ল্য ॥ 

স্থিত হোদ্্র এ সংনারে, গ্রয়োজন-অনুসারে। 
কারিভেছ চরণ ঢালন । 

ঈশ্বরের কপালে, উঠিছ বদিছ কলে, 
করিতেছ 'অলাধা সাধন ॥ 

তোসার যুগল করে, কর্মা কর করে করে, 
লায়ে দশ জনের আশ্রয় । 

কিছু নাউ ভনউন, যখন ঘ। প্রয়োজন, 
পুর্ণ ভাবে আছে সমুদর ॥ 

অবিরাম নলে দলে, সর্দাক্ষে রধির চলে, 
বক্ষঃস্থল রুধির-ভাগ্ডার। 

যুহ্মুন্থ যাইতেছে, মুহমুহ্ছ আসিতেছে, 
এক রক্ত সর্ধত্রে প্রচার ॥ 

শ্নানাহারে বাড রক্ত, ক্রমে দেছ হয় শক্ত; 
রক্ত বিন] শক্তি থাকে কই । 

অনশনে তাবনায়, শোণত শুকায়ে যাক। 
কেন হেন.কিছু-জ্ঞাত নই ॥... 


বের এসি 
৮৬ কলিভানলী। 


কত মত নাভীচয়। পেটের ভিতারে রয় 
পরস্পর চি যোগ কিব1। 

ভিন্ন তিন ঘর কত, খরবরাজিভ অবিরত, 
তাতে কল চলে শিশিদিব॥ 

প্রবস জঠরানল, অন+হ্থায়ে করে বল, 
একেকারে গাউ খাই রব) 

আভার করিংল পারে, কশীতল ভার ধরে, 
জল দানে শেকে বেন পন? 

দরের অন্যন্থরে, আহার পড়িলে পরে, 
নিয়মিত.বালে জীর্ণ হয়। 

মে সমর কালকপে, কল চলে চুপে চাপে, 
শিলা তায় পেতে পারে লয় ॥ 

দন্য্ডলি দুই গাকে, মুখের ভিতরে থাকে, 
চর্না তোজ্য করিতে চর্রণ। 

দশনের তীন্ষু ধার, সদা! করে উপকার, 
তার মান জান কি এখন? ॥ 

নখচুল আদি করি, দেহে দিবা বিন্তাবরী, 

যত কিছু দেখিবারে পাই। 

আছে তার অভিপ্রায়, সন্দেহ নাকরি তাঁর 
যদিও বুঝিতে সাধ্য নাই ॥ 


. কবিভানলা। ৮৭ 


নেই অভিপ্রায় যার, হিনি সঙ্গামলাধার, 
বিশ্বরাজা ষ্টার বিরচন | 

যেসবকারণ জন, যে সর কারণ মান, 
তিন দেউ কারণ-কারণ ॥ 

লিবেক 

কিবেকি মানব ৩৪. নিবেকবিভীন নও, 
জান সর গিবেপে। ক্ধা। 

কুঃম্ম করিলে মাহা অমনি সে বলে তা, 
দিবানিশি এই তার ধর্ম ॥ 

দা ০9 সেই, পক্ষপাত তার নেই, 

করো অন্বুরোধ নাহি রাখে। 

গাকিয়! অংগন পদে, পোধিগণে পদে পদে; 
যেস্লি দণ্ড দেখাতে থাকে ॥ 

জানাতে দণ্ডবিধি, আপনার প্র্তিনা্ধ, | 
পরমেশ কোরেছেন তারে 

ঈশরের সহ কার, বিনা এত শক্তি তার, | 
ল্ভব হইত কি প্রকারে 2. 


৮৮ কবিতাবলী। 
স্। 
মন কিব' অপকূপ, সকল উন্দিষ্ধ ভপ, 
বিরাজ করি ছদেহ-ঘরে। 
নিরাকার অগোচর, কোন কালে নাউ করং 
তরু কর্মা করে করে করে ॥ 
গতি আছে পদ নাই, ভাই হনিহারী যাই, 
কে জানে কি ভাবে তার সুষ্টি। 
সচঞ্চল অবিরত, ভাবে ভাব কত মত, 
. ছ মাসের পথে রাখে দৃষি ॥ 
যথা ইচ্ছ! বাগ তথা, সার ভাবে নিজ[কথা, 
আপনি আপন নলে চলে। 
নত স্থির নাহি তার, মত ন্থর বার বার, 
এই এক পুনঃ আর বলে ॥ 
এই যার প্রতি তুষ্ট, পরে তার প্রতি রুষ্ট, 
কেবা বুঝে তুষ্ট রুষ্ট কিসে ?। .. 
রি বারে লাখী মারে, পুনদ্বার গুজে তারে, 
একেবারে সুধা ক্ভান-বিষে ॥. 
জোতঙকতী বেগবতী, বেগে মতি: করে গতি, 
মনের সমান, তরু নয় ।. শি ০ 


কবি'ভাবলী । ৮৯ 


ন/র কি কথা কব, ভেবে হই হীনরব, 

নিজে বায়ু মান পরীজয় ॥ 

স্থানে স্থানে অন্বক্ষগ, ছুটিয়! বেড়ায় মন, 
এক ঠাই স্থির নাহি রয়। 

এই মাছে পাটনায়, এই গিয়া ছন্তিনায়, 
আনিমেষে উপস্থিত হয় ॥ 

ন! এমি নিবারণ, প্রকাশে কু আটরণ, 
কখন সারণ'বেশ ধরি। 

কৃভু “ঠি যুক্তিরথে দেখা দেয় ধর্মাপেণ 
ঈশভক্কি-টীরুহার পরি ॥ 

একব! দকলে বলে, বিদ্যা আর জ্ঞান-বলে, 
ক্রমশঃ মনের বাড়ে শক্তি । 

হোয়ে তায় স্থনিপুণ, প্রকাশে আপন গুণ 


যাতে তার থাকে আনুরক্তি ॥ 
নয়ন ্রস্ৃতি যত, মানলের অন্ুুথত। 
 অবিরন্ত পালে অন্বতি। 


মালা ভারা করে যারে ছেখিতে রাপাকজ কারে, 
করে তারে উদ্দেশে পতি ॥ 

মনের অধীন বারা অন দুও খেতে, তারা): 
দকলে মলিন হাৰে বয়! 


৯০ কবিতাধলী | 

হোয়ে নানা রোগাধীন, একেবারে বলহীন, 
স্ঘমতে বিপরীত হয় ॥ 

শরীরে জন্মিলে রোগ, মন আর মনোষোগ, 
পুর্বমত দিতে নাছি পারে 

দেখিতে দেখিতে হায়, হয় তে ঈম্মিয়া যায়, 
মানপিক পীড়া একেবারে ॥ 

কেছ ন! করিলে হেন, এ সম্বন্ধ রবে কেন, 
সামান্য বুদ্ধির কর্মা নয়। 

মনের বাপার লব, মনে ভোলে অনুন্ধব) 
পরমেশে জানিবে নিশ্চয়। 

আক্মা। 

কিবা এক অপন্ধপ, ঈশ্বরের অনুপ, 
তনুর ভিতরে বিরাজিত। 

আত্ম! নামে খ্যাত আছে, সামান্য মৃতার কাছে, 
কখনই নহে পরাজিত ॥ ্‌ 

মরিলে অবস্থ তুমি, ত্যজিবে ধরণীভুমি, . 
ধরার সম্বন্ধ নাহি রবে । রি 

আকসা না মরিবে হায়, দেহের সহিত তার, 
আত্মার বিচ্ছেদ মাত হবে ॥ টু 


কবিতাবলী । ৯১ 
পঞ্চভুতে বিরাজিত, দেহগেহ সুশোভিত, 
আম্মার বিরহে হবে মাঁটি। 
আমি বলা বর বার, তোমার মারবে আর, 
দুরে যাবে সব পরিপাটি 1 
নবদ্বারযুক্ত ঘরে, দেখ আত্ম! বাদ করে, 
আভা মরি কিবা চমতকার! 
এসব ভাবিলে পরে, কেবা না স্বীকার করে, 
ঈশ্বরের করুণা অপার ॥ 


শ্তবুকাল গোপন থাকাতে মাঁনবসমান্ছের 
[বিশেষ উপকার । 


মৃত্যুদিন আগে লোক, হোলে অবগত! 
বলিতে না পারি তাতে অপকার কত। 
অনেকে ভ্রমেতে ভাবে, হইত মক্ল। 
ফলতই সে কথায়, নাই কোন ফল | 
ন! বুঝিগনা বলে তারা, করি অনুমান 
ঈশ্বরে করিত লোকে, মানস প্রদান ॥ 
মহীতলে সকলেই, হইত. সুজন 
অনাষে করিত' ছেতু, ভবের বন্ধন ॥ 


কৰবিভাবলী । 


অধন্মের পথে কেহ, না করিত গতি 1 
থাকিত ধর্ষোর প্রতি, সকলের রন্তি॥। 
একেবারে ঘুচে যেতো, পবার অশিব। 
একে একে জোতে সবে, জা বোনুক্ত শিব ॥ 
জীব হোয়ে শিব ভ্োন্তো, সুকশ্মোর ফলে! 
পপরাশি না থাকিত অবনাদ গুলে, ॥ 
একথা যাহারা বলে, তাহাকা অজ্ঞান । 

এ স্ব ভাদের ভ্রান্তি, হয় সপ্রদান ॥ 
প্রথমতঃ তেবে বে, দেখন! আস্তে |) 
দোষারোপ করা ভয়, পরুমেশোপরে ) 
পরমেশে দোষারোপ” করে যেই জন! 
মহাপাপী কেবা আছে তাঙার মতন ॥ 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপিতা, করুণানিধান | 

নিয়ত জীবের শিব, করেন বিধান | 
বিশ্বের নিয় বি: সর্বজ্ঞাতা যিনি । 
ভাল বই মন্দ কভু, না করেন তিনি ॥ 
দকলের উপরেই, কর্তৃত্ব ভাহার। 
ভার কর্ম মর্ম বুঝে, ছেন সাধা কার ॥ 
জনম গ্রহণ করি, খা কয়া: এলোকে । 
নরণের দিন“আগগে, জ্ঞাত ছোলে জোকে ॥ 


[তরে যদি মানবের, ভোতো উপকার | 
আশির করিত যদিঃ ধরা পডিহার ॥ 
ভা ভোলে কি জগদাশ, জগৎ কারণ। 
মু্ু দিন রাখিতেন, বধনো গোপন ? ॥ 
জন্মিলে ারিতত ভবে, জাত আছে সবে! 
আভা । লোক পাপপ্ৃষে, ধায় কেন তবে 21 
যেমন কমলদলেঃ চপ কমল। 
সেঈকপ মানবের, জীব 
এঈআডে। এই নাউ, স্যী কেজ নয়! 
এখন তখন নাই, কখন ক হয়॥ | 
এ সব জাণিয়। তবু, মানব বখন। 
বিরত পাপে রত, হঃবিলক্ষণ ॥ 
তখন মরণদিন, ভোলে অবগত | 
কেহ বে হোত না আর. পাপে অনুরত ॥ 
কেমনে প্রতায় যাই, এসব বচন |, 
অসঙ্গত অভিগ্রায়। মুদের লক্ষণ ॥ 
বা বুঝে কি পরমেশ, মুত্ার বাসর । 
রখেছেন করিয়া! নর়ের এগোচর ॥ 
হার অনন্ত লীলা, অনন্য কৌশলু। 
নস্থ বীছার হয়$, বুদ্ধি আর বল 


দত কবিতাবলী। 
তিনি বা করেন তাতে, কেন কে বলিবে 2 
কার সাধা উর বিধি-বিরুছ্ে চলিবে ? ॥ 
£দখ যারা জানিত্র, বাঁচিবে বকাল। 
সংপরে ঘটাতে ভার কতই জঞ্ভল ॥ 
কাত পারেত ঘত, পর অপকার। 
ভুন্বনাব অনাসে করিত পরিভার ॥ 

ত মনেতে যদি, মুত্যুতিয় নাভ! 
নর নী হত্যাকা, করিত সদাঈ | 
শিভতয় করিয়া হারা, পরস্ব ভরণ । 
রা ধন জোন করি, কাটাত জীবন ॥ 

*আমোদ করিয়া ০ লট” বলিয়া এ কথ!! 
আনন্দ করিত কত, অনেো পিয়া ব্যথা ॥ 
কিছুকাল তরে যেন, হোরে মৃত্যুপীয় । 
বেড়াইত, না মানিত, কড়ু পরাজয় ॥ 
প্রথল হইত মনে, এত অভিমান । 
সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরে, করিত ভেয়জ্ঞান ॥ 
যে কুকন্ম মানবের, জানে না এখন। 
প্রচাশ হইত কত, কুকর্ম এমন ॥ 
যি বল কুঁকর্মা, করিত তারা বটে, 
সাধু হোতো মৃত্যুদিন। আইলে নিকটে ॥ 


কবিভারলী। ৯৫ 
বাল্যাৰধি বাহাদের, আতি কুস্ব ভাব । 
তাদের কি জয় আর, স্বতাবে অভাব 1 
কগনশ্ন। যায় হাঁয়। বে স্বভাব মার। 
বিশ্বনাঝে এ বিষয়। অবিদিত কার ?॥ 
স্বভাবের বিনিময়, যদি কিছু উর । 
কঠিন অভ্যাস. যাভা, না পায় বিলয় ॥ 
অতএব তাহারা থাকিরা ভূমগুলে | ূ 
আজীবন পাপী ভোয়ে, রহিভ মকলে ॥ 
কদিন বাচিবে কেবা, নাউ নিকপণ। 
তথুমুপি অর্থের প্রতি, এত আকিঞ্চন | 
সসাগরা ধরামাঝে, দেখ অথতরে! 
কি কুকর্ম আছে আহা, মানুষে না করে? 
বছদিন বচিবে জানিত যদিস্থির। 
অথজন্য আরো.কতু, হইত অস্থির ॥ 
আবার জ্সানিত যারা, বাঁচিবে না আর।' 
কালগ্রাসে অচিরেই, হুইবে সংহার ॥ 
ভাবনায় তাহাদের, শুকাইত মুখ! 
সংসারের প্রতি হোতো, নিতান্ত বিশ্ুখ॥ ্‌ 
ক্ষণকাল তরে আর, না পাইত সুখ।. | 
সদাই অন্ধ আহা? সন্দার্ই অন্থখ ॥. 


৯৬ কবিতাবলী ! 


ঈশ্বরের অন্ভিপ্রেত। এইতো সংলার। 

. সংসার-আশ্রঙ্ হোতো, দুঃখের আধার ॥ 

কোন কর্মে না হইত, মানস সংযোগ 1 

কলেবরে প্রবেশিত, কত মত রোগ | 

যার যেব্যবস! তাহা, করিত বজ্জন। 
 নেত্রসহ না হইত, নিজার মিলন ॥ 

না হইত ক্রীড়াহারে, মুখ অনুভব । 

রে সার করিত রক্ষা, ধরার বিভব ? | 

পরিবারে পালিবারে। কে করিত যত্ব ? 

“পরস্পর পরস্পর, করি '্জাযতব ॥ 

মাত! পিতা, সত কৃত, দারা সহোদর. 

একেবারে সকলের, হোঁতো তাবান্তর ॥ 
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ঠা 


কবিতাবলী । 
দ্বতীয় ভাগ। 
প্রীরাধামাধৰ মিত্র প্রণীত । 
শ্রীদীননাথ বিশ্বান কর্তৃক প্রকাশিত । 


কলিকাতা 


স্চাঁরু যন্ত্রে শ্রীলাঁলচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী 
কর্তৃক বাহির মৃক্রাপুর, ১৩ সঙ্খ্যক 
ভবনে মুস্্রিন্ত। 


১৯ ৯৮।--১৮ত5 


বিজ্ঞাপন। 


কবিতাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। যে ৬/ কবিবর 
গভাকরসম্পাদক মহোদয়ের সাহায্যে সময়ে সনয়ে কৰিতা 
রচনা করিতাঁম, তিনি অকালে মাঁনবলীল| সম্বরণ করাতে 
আমার এরূপ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে, ষে, এক্ষণে কবিতামালা 
বূচন। করিয়! পুস্তকাকারে গুকাশ করিতে আর সাহস করা 
যায় না। কিন্তু অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাঁ- 
শয়েরা স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যামন্দিরে কৰিতাঁবলীর 
প্রথম ভাগ ব্যবহার করিয়া মদীয় এতাঁদুশ উত্সাহ বর্ধন 
করিয়াছেন, ষে, দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত না করিয়া কোঁনমতে 
নিরস্ত হইতে পারিলাম না । উক্ত মহাজআ্সামগুলী এতান্বশ 
অনুকম্প| প্রকাশ করিয়| থাঁকেন, যে, অতি অদ্প সময়ের 
মধ্যেই কৰিতাবলীব প্রথম ভাগ বারত্রয় মুদ্রিত কর! হইয়াছে । 
অধ্যক্ষ মহোদয়গণ গুথম ভাঁগের প্রতি যেরূপ পীতি প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং বাঁলকসমগ্র দ্বারা পুথন ভাগ যেরূপ আগগ্রহ- 
সহকারে ব্যবহৃত হইয়াছে, এ বারেও যদি সেইরূপ হয়, 
তাহ] হইলে সমস্ত যত্র ও পরিশ্রম সফল বিবেচনা! করিব এবং 
তৃতীয় ভাঁগ অতি শীঘ্রই প্রকউন করিতে সাহসী হইব | 
পরিশেষে জগদীশ্বরের সমীপে অর্থনা এই+ যে, এই গ্রন্থ যেন 
বালকপুঞ্জের চরিত্র-নংশোঁধক হ্য়। 

আমি শ্রীযুক্ত বাবু দিননাঁথ বিশ্বান মহাঁশয়কে কবিতাঁ- 
বলীর দ্বিতীয় ভাগের স্বত্ব বিক্রয় করিলাঁম। অতএব ইহাতে 
নামের সম্বন্ধ ব্যতীত আমার আর অন্য কোন লম্বন্ধ 
রহিল ন]। 


কলিকাঁভা। ] শ্রীরাধামাঁধব মিত্র। 
২৭ আবগ। ১২৬৮। সাং জেজুর। 


কবিতাবলী | 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রথম পাঠি। 


বিদ্যাঁধন । 


ধর ধর ধর, শিশো ! উপদেশ ধর । 
কর কর, একমনে, বিস্যাভ্যাস কর ॥ 
বিস্যা। শিখিবার তব, এইতো। সময় । 
খেল! করি কাল হরা, উচিত না হয় ॥ 
এখন খেলায় তুমি, যদি রত রবে । 
বিদ্যাত্যা'সে যত্বশীল, তবে কবে হবে £ 
মহীতলে বিদ্া হয়, অমুল্য রতন। 
বিস্যা-ধন সম ধন, কি আছে এমন? ॥ 
ষে বালক রত থাকে, নিয়ত খেলায়। 
হারায় সে বিস্ভাধনঃ কেবল হেলায় ॥ 


কম্বিতাবলী । 


অন্য ধন ক্ষয় হয়, করিলেই দান। 

দানে বিস্যাধন বাড়ে, প্রচুর প্রমাণ ॥ 
তক্করেরা অনায়াসে, হরে অন্য ধন। 
বিদ্ভাধনে পারে না তো, করিতে হরণ ॥ 
অন্য ধন অংশ করি, লয় ভাতৃগণ। 

এ ধনের অংশ দিতে, না হয় কখন ॥ 
জ্বলিলে বিবাদানল, ধনের কারণ। 
বিস্তাধন সে অনল, করে নিবারণ ॥ 
কখন বা ধন হোতে, নানা বিদ্ব আসে । 
বিদ্ভাধন অবিরত, বিপদে বিনাশে ॥ 
বিদ্ভাধন থাকে যার, আছে তার সব। 
স্বদেশে বিদেশে বাড়ে, তাহার গেশরব ॥ 
বিদ্যাধন উপাজ্জীন, কোরেছে যে জন। 
সফল হোয়েছে মাত্র, তাহার জীবন ॥ 
তার প্রতি পরিতুষ্ট, সকলের মন । 

সে হোঁয়েছে সকলের, সুখ্যাতি-ভাজন ॥ 
যথা তখ। পায় সেই, অতি সমাদর । 
সদ) তার গুণ গায়, মানব-নিকর ॥ 
বিদ্যার বিমল বিভা, যে জন না পায় । 
পশুর সমান সেই, সংশয় কি তায়? ॥ 


কবিতাঁৰবলী। ৩ 


অতএব শিশুগণ ! হোয়ে সাবধান। 

এই বেলা বিষ্ভাভ্যাসে) হও যত্ববান্‌॥ 
পরিশ্রম-পরায়ণ, হইলে এখন । 

অবশ্তই লাভ হবে, সার বিদ্যাধন ॥ 
বিদ্যালাভ হোলে পরে, সুখোদয় যত। 
বয়োধিক হোলে সব, হবে অবগত ॥ 
এখন তোমরা হও, নিতান্ত অবোধ । 

কি ভাল, কি মন্দ, তাহা কিছু নাই বোধ ॥ 
যেব। উপদেশ দেয়, বিদ্যা শিথিবারে। 

ন। বুঝিয়া একেবারে, অরি ভাব তারে ॥ 
বিদ্যা না শিথিলে যেবা, অনুযোগ করে । 
তোমাদের বন্ধু সেই, ধরণী-ভিতরে ॥ 
তোমাদের ভাবী শিব, করে অন্বেষণ। 
তোমাদের উপকারী, নিশ্চয় সে জন॥ 
বহন যত বিষ্যাধন, পাইবে যখন। 
জানিতে পারিবে তবে, বিস্তা যে কি ধন ॥ 
নান! গুণে বিভূষিত, হইবে তখন । 

রতন বলিয়া লোকে, করিবে যতন ॥ 


কবৰিতাবলী। 
দ্বিতীয় পাঠ। 


বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি । 
বাল্যকালে বিস্যাত্যাস, না করে যে জন। 
বড় হোলে সার তার, কেবল রোদন ॥ 
সদাই অন্ুখে তার, জীবন যাপন । 
সবার অপ্রিয় সেই, যখন. তখন ॥ 
সমাজে সম্মান মেই, কখনে। না পায়। 
সবধাম্পদ হয় সেই, যেখানেতে যায় ॥ 
মানুষ বলিয়! তারে, কেহ নাহি ভাবে । 
হিতে বিপরীত ঘটে, বিদ্যার অভাবে ॥ 
নিয়ত গঞ্জনা সেই, সয় ঘরে পরে। 
যাৰ জীবন খেদ, এইৰপে করে ॥ 
“হায় হায়! কেন আমি, বিদ্ভা শিখি নাই 
বিদ্ভা শিখি নাই, তাই, এত ক্লেশ পাই ॥ 
বাল্যকাল হরিয়াছি, খেলায় কেবল। 
ভালৰপে পাইলাম, তার প্রতিফল ॥ 
এখন এমন হবে, আগে নাহি জানি । 
কেন শুনি নাই আছ! ! জনকের বাণী ?॥ 


কৰিতাঁবলী। 


বিদ্যা শিখিবারে যেবা, দিত উপদেশ । 
তার প্রতি কত আমি, করিয়াছি দেষ ॥ 
বিষ্ভাকে যে ভালবাসে, বিস্তা হয় তার । 
বিনা যত্ে, বিদ্যালাভ, কোথ। হয় কার? ॥ 
বিস্যা-প্রতি প্রীতি কিছু, ছিল না৷ আমার । 
বিভ্যাহীন হোয়ে তাই, করি হাহাকার ॥ 
যদি করিতাম আমি, বিদ্যা উপার্জন । 
তা হোলে এমন দশা, ঘটে কি এখন ? ॥ 
কেন মূর্খ হইলাম, হায় হায় হাঁয়!। 
হতমান হই আমি, সকল সভায় ॥ 

মম পরামর্শ কেহ, না করে গ্রহণ । 
শুনিতে না চায় কেহ, আমার বচন ॥ 
আমা হোতে কোন কার্ধ্য, না হয় সাধন । 
মনোদুএখে সদা করি, সময় হরণ ॥ 

দারা স্কত আদি করি, যত পরিজন 

কত ক্লেশ সহিতেছে, আমার কারণ ॥ 
অন্য কথ দুরে থাক্‌, কি ক'ব হাই । 
আপনার জায়ার নিকটে, মান নাই ॥ 
প্রেয়সী হইয়া কয়, অপ্রিয় বচন। 

আমার হোয়েছে প্রায়, জীবনে মরণ ॥ 


কবিষ্তাঁবলী। 


বাল্যকালে বি্তা প্রতি, ছিল না! যতন ৷ 
মূর্খ হোলে এত ভ্বালা, কে জানে তখন? | 
বিস্তাভ্যাস কর নয়, সহজ ব্যাপার । 
শৈশবে সহিতে হয়, ধাতনা অপার ॥ 
দিন দিন ক্রমশঃ, বয়স বাড়ে যত। 
বিদ্যার চর্চায় আরো, কষ্ট বাড়ে তত ॥ 
এইৰূপ কিছু দিন, যাতন! সহিলে । 
বিচ্যান্ুশীলনে রত, নিয়ত রহিলে . 

তবে তো জন্মায় বিদ্যা, যতনের ধন। 
স্বখকর হয় তবে, নরের জীবন ॥ 

কিছু দিন কষ্ট ভেখগ, করিলেই হায় । 
চির দিবসের কষ্ট, একেবারে যায় ॥ 

আহা ! মম বাল্যকালে, ছিল না এ জ্ঞান 
এজ্ঞান থাকিলে আমি হোৌতেম বিদ্বান | 
বিছা শিখিবারে আমি, করিতাম যড়। 
অবশ্য আমার লাভ, হোতো বিদ্যারত্ব ॥ 
যা হবার হইয়াছে, চার। নাহি তার। 
অবশ্ট শিখাব বিদ্া, তনয়ে আমার ॥ 
মুর্খ হোলে যত জ্বালা, জেনেছি এখন | 
স্কৃতে মূর্খ হোতে আমি, দিব না কখন ॥ 


কৰিতাঁবলী। 


যে মানব স্ব তনয়ে, বিদ্যা না শিখায় । 
তনয়ের প্রতি তার, মমতা কোথায় 2 ॥ 
নিজ স্ুতে ভালবাসে, মুখে মাত্র কয়। 
কফলতঃ সে ভালবাসা, ভালবাসা নয় ॥ 
প্রাণাধিক ভালবাসে, স্বাপত্যে যে জন। 
বিদ্যা শিখাবার তরে, মে করে তাড়ন” ॥ 
এইৰপে কোন মুখ, সামান্য ভাবায় । 
তাহার মনের কথা, স্বজনে জানায় ॥ 
বিনিময় করি সেই, মূর্খের বচন। 

ভাব রেখে সমুদায়, করি প্রকটন ॥ 
বিস্া আলোচন! কর, কর শিশুগণ !। 
খেতে শুতে বিদ্তা চিন্তা, কর অন্দুক্ষণ | 
বিদ্যা প্রতি পাছে সবে, অনাদর কর। 
খেলায় হইয়া রত, পাছে কাল হর ॥ 
মূর্ধের বিলাপ আহা! তোমাদিগ্রে তাই 
প্রকাশিয় সমুদয়, এখন জানাই ॥ 
শুনিলে মূরখখের খেদ, সাবধান হবে । 
বিদ্ভাত্যাসে অবিরত, বিরত না রবে ॥ 
যাতে মূর্খ নাহি হও, তাহাই করিবে । 
বিদ্যালাতে যত কষ্ট, অনাদে সহিবে ॥ 


কবৰিতাঁবলী। 


পরিহার করিবে, আলস্য একেবারে । 
ইচ্ছাবশে প্রাতি দিন, যাবে বিস্ভাগীরে : 
দেখো যেন তোমরাও মূর্খের মতন। 
বয়োধিক হোলে পরে, না কর রোদন 


তৃতীয় পাঠ। 


$ 


উত্তম বালক ৰ | 
যে বালক শুনে সদ, গুরু-উপদেশ । 
লঙ্ঘন ন1 করে, পিতা মাতার আদেশ 
আলন্যের পরবশ, কখন না হয় । 
প্রতি দিন যেব] যায়, বিদ্যার আলয় ॥ 
নিয়মিত পাঠাভাস, করে একমনে । 
পুস্তক সকল রাখে, পরম যতনে ॥ 
নিয়ত স্মরণ করে, শিক্ষক বচন । 
প্রকাশ না করে কভু, মন্দ আচরণ ॥ 
কোন মতে নাহি করে, কুপথে গমন | 
পথে পথে খেলা ইয়া, না করে ভ্রমণ ॥ 
যথায় তথায় করে, নততা প্রকাশ । 
কাহাকেও কখন না, করে উপহাস ॥ 


কবিতাঁবলী । 


স্ববয়স্যগণ সঙ্কে, বিবাদ ন| করে। 
পরের সামগ্রী পেলে, কখন না হরে ॥ 
কাহাকেও গালি নাহি, দেয় ক্রোধ ভরে। 
হিংসার জ্বরেতে যেবা, কখন ন। জ্বরে ॥ 
কারে' প্রতি না করে, নিষ্ঠুর ব্যবহার । 
না বেরয় কখনো, কুকথা সুখে যার ॥ 
সহোদর সহোদরে, অতি ভালবাসে । 
কখনো! না যায় যেবা, কুজনের পাশে ॥ 
নিরন্তর যত্ব করে, জানিতে স্বদৌষ । 
চেষ্টা করে বাপমাকে, করিতে সন্তোষ । 
উত্তম বালক সেই, উত্তম কে আর ?1॥ 
সকলেই করে সদা, প্রশংসা তাহার । 


চতুর্থ পাঠ। 


বিশ্বপতি পরমেশ, নিত্য নিরঞীন ॥ 
বিশ্ব মাঝে যে নিয়ম, করেন স্থাপন ॥ 
কার সাধ্য সে নিয়ম, করে বিনিময় ?। 
সে বিধি লঙ্জিবিতে গেলে, শুধু ছুঃখোদয় 


১৪ 


 ককিতাবলী। 


সে বিধি লঙ্ঘিতে আহা ! চেষ্টা থাকে যাঁর 
কেবল প্রকীশ পায়, অজ্ঞানতা তার ॥ 


হিংসা-পরবশ হোয়ে, যদি কোন জন। 
প্রাণপণে করে তধ অনিষ্ট সাধন ॥ 
তৃমি যদি ন৷ করিয়া, প্রতি-অপকার । 
সাধ্য-অনুষারে কর, তার উপকার ॥ 
তাতে মনে মনে ক্রেশ, সে পায় যেমন 
অনিষ্ট করিলে তার, না হয় তেমন ॥ 


দ্বেষ-তাবে অপকার, যে করে তোমার । 
তুমিও যদ্যপি কর, অপকার তার ॥ 

তবে তার সহ তব, বিশেষ কি থাকে ?। 
প্রায় মদোষী সবে, বলিবে তোমাকে ॥ 
অন্যকূত অপকার, সোয়ে থাকে যেই । 
তাহারি প্রাধান্য হয়, বড়লোক সেই ॥ 
সদাই সন্তষ্ট আহা! থাকে যার মন। 
ভাল মন্দ বিবেচনা, থাকে অনুক্ষণ ॥ 


কবিতাঁবলী। ১১ 


সর্ব অবস্থাতে সুখী, সেই হোতে পারে । 
কিছুতে কি অন্থখী, করিতে পারে তারে £॥ 


মিত্রতা1 অসতে সতে, কখন ন] হয়। 
যদিও মিত্রতা হয়, স্থায়ী তাহা নয় ॥ 
না হইলে উভয়ের, সমান স্বতাৰ | 
কোথাও না হয় প্রায়, অকৃত্রিম ভাব ॥ 


পঞ্চম পাঠ। 


স্পট 


ধন উপার্জন করা, কঠিন যেমন । 

ধন রক্ষ। করাও যে, কঠিন তেমন ॥ 
পৈতৃক অতুল ধন, পেয়ে কত জন। 
করিতে পারে না রক্ষা, করে অযতন ॥ 
অপব্যয়ে করে সব, একেবারে শেষ। 
পরিশেষে ভোগ করে, অতিশয় ক্লেশ ॥ 


খলেরা ভাঙ্কিয়! দিয়া, পরস্পর মন। 
অনাসে করিয়। লয়, ম্বাতিউ সাধন ॥ 


কবিতাঁবলী | 
অতএব খলেদের, স্বতাব না জানি। 
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, খলেদের বাণী ॥ 
ন। বুঝিয়া অকারণে, স্বজন সহিত | 
কখন বিচ্ছেদ করা, না হয় উচিত ॥ 


অপরের অজ্ঞানতা, করিলে দর্শন । 
তাতে জ্ঞান শিক্ষা হোতে; পারে বিলক্ষণ॥ 


সাধ্যাতীত বিষয়ে, প্রত্যাশা থাকে যার 
কখন না পুর্ণ হয়, অভিলাষ তার ॥ 
অতএব অসম্ভব আশ! যেব৷ করে । 
ক্ষোভ লাভ মাত্র তার, হয় করে করে। 


ধনবান্‌ নরের বিপদ. ঘটে যত। 

কোন মতে দরিদ্রের, নাহি ঘটে তত ॥ 
বড় বড় গ্লাছে লাগে, গ্রচণ্ড পবন। 
উচ্চ তরুতেই হয়, অশনি পতন ॥ 


হিংসা গুরুতর পাপ, হয় ষে প্রকার 
দণ্ডও হইয়া থাকে, তেমনি তাহার ॥ 


কবিতাবলী। ১৩ 
হিং জন-প্রতি দণ্ড, বিধান কারণ। 
অন্যকে ন। পেতে হয়, প্রয়াস কখন ॥ 
হিংস্র ব্যক্তি অন্যের সৌভাগ্য দরশনে । 
সদীই বেদন। পায়, আপনার মনে ॥ 
ইহার অপেক্ষা তার দণ্ড গুরুতর । 
আরকি হইতে পারে, অবনী-ভিতর 2॥ 


গায়ে হাত বুলাইয়া, মিষ্ট বাক্যে আর 
বশীভূত, কর! যায়, নরে ষে প্রকার ॥ 
তজ্জন গর্জন দ্বারা, দেখাইয়া ভয়। 
বশীভূত, করা কভু, সেৰপ না হয় ॥ 


জ্ঞানেতে প্রবীণ কেহ, বয়সে নবীন । 
অজ্ঞান মানব কেহ, বয়সে প্রবীণ ॥ 
এই উভয়ের মধ্যে, যার আছে জ্ঞান। 
লোকের সমাজে হর, সেই তো প্রধান ॥ 


ষ্ঠ পাঠ 


বিজ্ঞলোকে সতত, থাকেন সাবধান । 
বিপদ না ঘটে যাতে, তাতে যত্ববান ॥ 


কবিভাঁবলী। 


বদবধি বিপদে, না পড়ে অজ্ঞচয় । 
তদবধি সাবধান, কখন না হয় ॥ 

কিন্তু বিদ্ব অতিক্রান্ত, হোলে পরে হায়) 
তাহাদিগে সাবধান হোতে দেখ? যায় 1) 
বিঘ্ব অতিক্রান্ত আহা ! হইবে খন । 
সাবধান হোলে আর, কি হবে তখন 20 
দেখ, একবার দীপ, হইলে নির্বাণ । 
নিশ্চয় বিফল হয়, তাতে তৈল দান | 


অতুল বিভব যার, অতুস বিভব। 

কূপণ স্বভাব যদি, ধরে সে মানব | 
একেবারে বঞ্চিত সে, হয় ভোগস্থখে | 
উপায় থাকিতে সদা, কাল হরে ভুঃখে ॥ 
তাহার এশ্বর্ধ্য থাকা, আর না থাকায় । 
উভয়ই তুল্য হয়, হায় হায় হায় ! | 
তেমন এন্বর্ধয থাকা, অপেক্ষা বরণ। 

ন) থাকাই ভাল হয়, বলে বুধগণ || 
বৈভব থাকাতে তার যাতন। কেবল। 
দিবস যামিনী তার মানস চঞ্চল ॥ 


কবিতাঁবলী। ৮৫ 


কে কখন ব্যয় করে, কে কখন হরে । 
এই ভাবনায় সদা, অন্ুখ অন্তরে ॥ 


অনুগত, আশ্রিত, যে জন অনুক্ষণ । 
তার প্রতি অত্যাচার, করে যেই জন।। 
সে অতি জঘনা তায়, কি আছে সংশয় । 
অন্কেতে কুমার বধে কি পৌরুষ হয় ?॥ 


যে প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন, নরের আরুতি। 
সেইৰূপ, ভিন্ন শ্িন্ন' নরের প্রক্কৃতি || 
সকল লোকের মত, একৰূপ নয় । 
এরুৰপ বিবেচনা, সবার না হয় ॥ 
অতএব সকলের সন্তোষ সাধন । 
করিবারে অবিরত, যার আকিঞ্চন ॥ 

এক প্রাণীকেও সেই, সন্তুষ্ট করিতে । 
কোন মতে কখন না, পাঁরে এ মহীতে ॥ 


ব্যক্র-ছলে করিলে, ব্দ্ধের মান নাশ। 
তাহাতে কেবল পায়, মুর্খতা প্রকাশ ॥ 


১৬ কবিতাবলী। 


বৃদ্ধের পলিত আর, বিকৃত আকার । 
হেরিয়। যে ব্যস্ত করে, সে অতি অসার 


সপ্তম পাঠি। 


তব সম্পদের কালে, লোকের সহিত । 
এমন ব্যাভার করা, তোমার উচিত ॥ 
ছুঃখে ছুঃখী হোয়ে লোক, বিপদে তোমার 
তৰ প্রতি করে যেন, মিত্র-ব্যবহার ॥ 
সৌভাগ্য-মদেতে মত্ত, হইয়া যে জন। 
প্রকাশে লোকের প্রতি, অসদাচরণ 
ঘটিলে বিপদ তার, অন্য কোন নর । 
সহায়তা করিতে, ন! হয় অগ্রসর ॥ 
বিজ্ঞলোক সম্পদেওঃ মত্ত নাহি হন। 
বিপদেও নাহি হন, বিষধ্-বদন ॥ 

কি বিপদ, কি সম্পদ; উভয় সময়ে । 
সমভাবে থাকিতেই, দেখি বিজ্ঞচয়ে ॥ 


স্বার্ঘপরতাই হয়, বিপদের মুল। 
স্বার্ঘপরতাতে ঘটে, সমর তুমুল ॥ 


কবিতাবপী । ১৭ 
স্বার্থ লোয়ে, দ্বন্দ হয়, রাজায়, রাজায়। 
স্বার্থ তরে কাটাকাটি, রাজায় প্রজায় ॥ 
বন্ধুতে বন্ধুতে ঘটে, বাদ বিসম্বাদ। 
পদে পদে উপস্থিত, কেবল প্রমাদ ॥ 
আমাদের কি বিপদ, ঘটিবে কখন । 
বলিতে না পারা যায়, ভাবিয়া এখন ॥ 
'অতএব অন্যে ভেরি, বিপদে পতিত । 
তারে উপহাস করা, অতি অনুচিত ।। 


ধনতৃষ্ণ। হইতেই, দেখ অনিবার। 

নরের অনিষ্ট ঘটে, অশেষ প্রকার || 
ধনলোভে অন্ধ হোলে, নরেরা সংসারে । 
কি কুকর্ম আছে তাহা, করিতে না পারে 2॥ 
একেবারে অভিভূত, হোয়ে ধনশোকে | 
যার পর নাই ছুঃখ, পেয়ে থাকে লোকে ॥ 
ধনশোকে কত লোক, ত্যজেছে জীবন । 
কোরেছে বিরোধ কত; ধনের কারণ |। 
প্রাণাধিক তনয়েরে, কোরেছে বিক্রয়। 
তুলিয়াছে নিন্দার নিশান দেশময় ॥ 


কবিষ্তাবলী। 


ধনলোতে অনেকে, কোরেছে কারাবাস । 
অনেকেই ঘটায়েছে, পর-সর্ধনাশ ॥ 
অতএব ধনের লালস। পরিহার । 

যে করিতে পারে সেই, জ্ঞানের আধার ॥ 


সকলেই আত্মহিত, করে অন্বেষণ । 
স্বহিত সাধিতে সদা, সবার যতন ॥ 
যিনি আত্মহিত-চেষ্টা, করি বিসজ্জন | 
করেন অন্যের হিত, যখন তখন ॥ 
লোকালয়ে ধন্য ধন্য, গণ্য, তিনি হন । 
তাহার গুণের গান, গায় সর্বজন || 


অষ্টম পাঠ। 


কর্তব্যাকর্তব্য কিবা, করি বিবেচন। | 
যেবা! করে সমুদয়, কার্য্যের কল্পনা ॥ 
এমন স্কবিজ্ঞ লোক, বিরল ধরায় । 

বহু ঠাই অন্বেষিলে ,অপ্প দেখা যায় ॥। 


কবিভাঁবলী। ১৯ 


লোকেদের দেখাদেখি, অনেকেই চলে । 
বিবেচনা করি তারা, স্বমতে না বলে || 
হায় হায়! সন্ত কর্মে, করিলে এমন | 
নিজ অবিজ্ঞতা শুধু, হয় প্রকটন ॥ 
লোকে অসঙ্কত কর্ম, করিতেছে বলি । 
অসঙ্তত কম্ম করে, যে মানবাবলী ॥। 
তবে আর তাহাদের বিজ্ঞত1] কোথায় ?। 
বিজ্ঞের মতন কর্ম, নাং হয় তায় ॥ 
অপরের ছুরবস্থা, হেরিয়া নয়নে । 

যে জন বিজ্রপ করে, সহাস্য বদনে ॥ 
কেবল প্রকাশ পায়, অসভ্যতা তার । 
নরের অধম সেই, অতি দুরাচার ॥ 


পরোক্ষে লোকের নিন্দা, যে মানব করে । 
লোকের অনিষ্উ-চেষ্টা, করে, করে করে | 
অধম তাহার মত, কেহ নাই আর । 
অত্যন্ত জঘন্য হর, নাভী তাহার ॥ 


দোষিরা রর ভে কখন না র্য়। 
সদ1 ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন কি হয় ॥ 


৩ 


কবিতাঁবলী। 


দোষের কারণ আহা, কখন্‌ কে ধরে। 
এই চিন্তা নিরন্তর, তাদের অন্তরে || 


সাধু যারা, কভু তারা, পরানিক্ট করে না । 
দরিদ্র হোলেও তবু, পরদ্রব্য হরে না।। 
নিরস্থর হিংসানলে, পুড়ে তারা মরে না! 
সদা সাবধান থাকে, কুপথেতে চরে না ॥ 
জঘন্য স্বভাব আহা! কখনই ধরে না। 
তাহাদের মুখে কভু, কটু বাঁণী সরে না ॥ 
মানস-ভাগার তারা, কুচিন্তায় তরে না। 
কপটতা-পরিচ্ছদ, কখনই পরে না ॥। 
আশ্রিত মানবগণে, কখন জ্বলায় না। 
ছলনার জাল পেতে, অপরে মজায় না ॥ 
আলস্যের বশ হোয়ে, সময় কাটায় ন।। 
অত্যাচার করি কভু, দরিদ্রে কাদায় না ॥ 
মনান্তর কোরে দিয়া) বিবাদ লাগায় না। 
পরের ললনাপানে; কখন তাকায় না ॥ 
প্রাণান্ত হোৌলেও তরু মিথ্যাকথা কয় না৷ 
রাজদণ্ড ভয়ে ভীত, কখনই হয় না ॥ 


কবিতাঁবলী। ২১ 


কখনই কুজনের কুমন্ত্রণা লয় না। 

সদাই সন্তোষ-চিত্ত, মনস্তাপ সয় না ॥ 
কোন মতে কুকর্মেতে, রত কভু রয় না। 
কু-আশা সমীর কভু, মানসেতে বয় না ॥ 
অকারণ কারো প্রতি, কখনই রোষে ন1। 
বিপদ্‌ ঘটনা? হোলে, পরমেশে দোষে না ॥ 
যথা তথ পরগ্লানি, কখনই ঘোষে ন1। 
অসতের মতে চোৌলে, অসতেরে তোঁষে না 
কাহারে গচ্ছিত ধন, কোনমতে শোষে না 
লোভ-ৰূপ কালসাপ, কোন কালে পোষে না! 


নবম পাঠ 


যেমন বাক্যের সার, সত্য কথা হয়। 
তেমনি অর্থের সার, দানই নিশ্চয় ॥ 
অর্থের সাফল্য হয়, করিলেই দান। 
অর্থ দানে বাড়ে বশঃ, প্রচুর প্রমাণ ॥ 
তা বলিয়া, না রাখিয়া, কিছুই সঞ্চয় । 
সমুদায় ব্যয় কর?) উচিত না হয় ॥ 


কবিতাবলী ! 


বসন ভূষণ পরি, করে অহঙ্কার । 

এমন যে জন সেই, নিতান্ত অসার | 
চিত্তের লঘৃতা তাতে, প্রকাশিত যত। 
অন্য কিছুতেই আর, নাধি হয় তত ॥ 


এঁক্যবল সম বল, কোথা .আছে আর । 
এঁক্যবলে হয় লোক, বিপদে উদ্ধার || 
পরস্পর এক্য আছে, পরিবারে যার। 
স্খের সংসার তার, ক্ুখের সংসার ॥ 
সহোদরে সহোদরে, এঁক্য থাকে যদি। 
প্রবাহিত হইতে, না পায় ছুঃখ-নদী ॥ 
বিপক্ষনিকর সদা, ভয়ে ভয়ে থাকে । 
ফেলিতে না পারে তারা) কখন বিপাকে । 
কোনমতে অপকার, করিতে না পারে । 
পরিশেষে বশীভূত; হয় একেবারে | 

যে দেশের মানবের, একতা -বিহীন। 
চিরকাল থাকে তারা, হোয়ে পরাধীন ॥ 
স্বেচ্ছাচারী তূপতির, অত্যাচার সর। 
ছুঃখের সাগরে ভাসে, সকল সময় ॥ 


কবিতাঁবপী। ২৩ 
অতি ক্লেশকর হোলে, রাজার নিয়ম । 
রক্ষা! হেতু করিতে, না পারে কোন ক্রম ॥। 
বলিতে না পারে কিছু, রাজ-প্রতিকুলে। 
শমন সমান দেখে, কর্থমাচারিকুলে ॥ 
অন্তরে বিলয় পায়, অন্তরের রাগ । 
স্বদেশের প্রতি কই, থাকে অনুরাগ || 
একতা-বিহনে কেহ, সাহস না পায়। 
পরস্পর আপনারা, বিপদ ঘটায় ॥ 
পুরুষানুক্রমে সবে, থাকে অতি ক্রেশে। 
দেশের দুর্দশা ঘটে, পরম্পর দ্বেষে ॥ 
যে দেশের লোকেরা, একতা-পরায়ণ। 
তাদের সুখের সীমা, থাকে না কখন । 
প্রবল বিপক্ষ দল, প্রকাশিয়া বল। 
তাহাদের কাছে হয়, নিতান্ত অবল ॥ 
বলে ছলে, কোনমতে, তাদের উপরে । 
রাজার কি সাধ্য আছে, অত্যাচার করে? 
পরাধীন ভোয়ে তারা, থাকিতে না চায়। 
শুভকরী স্বাধীনতা, পায় পায় পায় ॥ 
একতার প্রভাবেই, শিবোদয় যত। 
সমুদায় ভোগ তারা, করে অবিরত ॥ 


২৪ কবিতাঁবলী। 


যে দেশে প্রবল মাত্র, পরস্পর দ্বেষ। 
যে দেশে একতা নাই, সে দেশ কি দেশ?।। 


শিপ 





যে ফুলে সুবাস নাই, সে ফুল কি ফুল ?। 
ষে কুলেতে মান নাই, সে কুল কি কুল ?॥ 
ষে চাসেতে লাভ নাই, সে চাস কি চাস? 
যার প্রভুতক্তি নাই, সে দাস কি দাস? ॥ 
যে ধনেতে পরানিষ, সে ধন কি ধন ?। 
যাতে ঈশততক্তি নাই, সে মন কি মন 2॥ 
যে ছবিতে শোভা নাই, সে ছবি কি ছবি?। 
যে গবী ন! দেয় দুধ, সে গবী কি গকী?॥। 
যে গানে, না হরে মন, সে গান কি গান ?। 
যে কাণ বধির হয়, সে কাণ কি কাণ 2॥ 

যে নাসা না পায় ঘ্বাণ, সে নাস] কি নাসা? । 
যে আশা না পুর্ণ হয়, সে আশা কি আশা? ॥ 
ষে ফলেতে শব্য নাই, সে ফল কি ফল ?। 
যে হলে ন চাস হয়, সে হল কি হল?॥ 


প্িরিতাষলী। ৫ 


যে ধর্ম্েতে তীণ নাই, সে ধর্ম কি ধর্ম ?। 
যে কর্মেতে বশ নাই, সে কর্ম কি কর্ম 21 
যাহাতে সতীত্ব নাই, সেজায়। কি জায়া?। 
থে কায়াতে শক্তি নাই, সে কায়'কি কায়া? ॥ 
ষে নদীতে আোত নাই, সে নদী কি নদী?। 
বে গর্দিকোমল নয়, সে গদিকি গদি ?॥ 
ষে অসিতে ধার নাই, সে অনি কি অসি ?1 
যে মমিতে জল সরে, সে মসীকি মসী?॥ 
যে সুপের ভূমি নাই, সে ভূপ কিভূপ?) 
যে কুপেতে জল নাই, সে কুপ কি কুপ?॥ 
যষেঘাটেতে রাগ! নাই, সে ঘাট কি ঘাট?। 
ভব্যাঁদি না মেলে যাতে, সে হাট কি হাট?॥ 
যে পদে না চল! যায়, সে পদ কি পদ? 
যে পদে সন্ত্রম নাই, সে পদকি পদ ?॥ 
যে রথেতে রঘধী নাই, ষে রথ কি রথ?। 
যে পথে পথিক নাই, সে পথ কি পথ? | 
যাতে ধাপশ্রেণী নাই, সে মই কি মই? 
যাতে জ্ঞান-শিক্ষা নাই, সে বই কিবই?॥ 
ষে ঘরের দ্বার নাই, সে ঘরকি ঘর?। 
যে ঘরের বিদ্যা নাই, সে নর কি নর?। 


হজ ককিতাহলী! 


একাদশ পাঠ। 


সী 


আপনারা নিয়ত, কুপথগামী যারা । 
স্থপথগামিকে হেরি, ব্যক্ত করে তারা ॥ 
অসাধুর উপহাসে, সুধীর সুজন । 
কখনে। না কোরে থাকে, স্কুপথ বজ্নি ॥ 
. সাহারা স্থপথগামী, হোয়ে একবার | :. 
"অষতের বাক্যে তাহা, করে পরিহার ॥ 
তাহাদের মানসের অসারতা তায়। 
কেবল প্রকাশ পায়, ভাবে বুঝা যায় ॥ 


ধরাতলে যাহাদের অতি ক্ষুদ্রাশয় | 
প্রতারণা-পরতন্ত্র, তাহারাই হয় ॥ 
কিন্তু ধাহাদের মনে, চাতুরী না রয়। 
সকলেই তীহাদিগে, মহাশয় কর ॥ 


শৈশব সময়ে হয় যে অভ্যাস যার |. 
চিরদিন থাকে প্রায়, ধস অতাঁস তাঁর | 


ফবিতাঁবলী। ৭ 


অতএব বাল্যকালে, হোয়ে যত্ব বান্‌। 
উত্তম অভ্যাস করা, বিহিত বিধান ॥ 
নিকৃষ্ট অভ্যাস আহা! যাহাদের হয়। 
চিরকাল পায় তারা, কউ অতিশয় ॥ 
বাল্যকালে আলন্তে ষে, কাল করে ক্ষয় । 
বয়োধিক হে'লে তার, সৈ অভ্যাস রয় ॥ 
বাল্যকালে যেব! শিখে, করিতে হরণ । 
চৌর্ধ্যবত্তি করে সেই, যাব জীবন ॥. 
ৰাল্যকালে বঞ্চনা, করিতে শিখে ষেই।' 
বড় হোলে, প্রকৃত বঞ্চক, হয় সেই ॥ 
বাল্যকালে পাতে যেবা, মিথ্যাবাক্য-জাল। 
মিথ্যা কথ! কয় সেই, বাঁচে বত ফাল ॥৷ 
বাল্যকালে ধরে যেবা, শিষ্ঠুরের বেশ 

বড় হোলে হয় সেই, নির্দায়ের শেষ ॥ 
অতএব সাবধান; হও শিশুগণ ||. 

এই বেল কুঅভ্যাঁস, কর বিসর্জন | 
কুঅত্যাস পরিহার, করিলে এখন । 

ভবে তোমাদের হবে, শি আচরণ | 


২৮ কাবিতাবলশী 


দ্বাদশ পাতি। 


মুর্খ হোতে জগতের অপকার বই। 
বিবেচন! করি দেখ,উপকার কই ॥ 
আল্গীবন পদে পদে, অনিষ্ট ঘটায়। 
আপনিও মজে আর, অপরে মজায় || 
বিদ্বান হইতে হয়, যত উপকার | 
সমুদায় বর্ণিবারে, হারে বর্ণহাঁর ॥ 
জগতে জীবিত থাকি, স্ুপ্ডিতগণ । 
জগতের উপকার, করেন যেমন ॥ 
কালের করাল গ্রাসে, হোলেও পতিত । 
সাধন করেন তারা, সেইকপ হিত ॥। 

যে কীর্তি রাখিয়! যান, মরণ-সময় । 
তাতেও অপার হিত, সম্পাদিত হয় ।। 
নিউউন, বেকন প্রভৃতি, গুণী বত। 
কবে কালকরে তারা, হোয়েছেন হত ॥ 
অস্তাপি তাদের হোতে, শত শত জন। 
উপকার লা, করিঝ্ঞেছ প্রতিক্ষণ ॥ 


কবিতাবলশী। ২৯ 


অতএব যে মানব, হন বিস্াযুত। 
মরিয়াও না মরেন, এ বড় অদ্ভত ॥ 


অনেকের কুস্বভাব, এমন এলো'কে। 
মর্মান্তিক মনঃ পীড়া দেয় অন্য লোকে 
মর্মান্তিক মনস্তাঁপ, দিয়া অন্য নরে। 
আপনার! অপার আনন্দ, বোধ করে ॥ 
যাহারা এপ করে, এমহী মগ্ডলে। 
পাষাণ-হ্ৃদয় তারা, সকলেই বলে ॥ 
তাদের অন্তরে নাই, করুণার লেশ। 
পর-ক্রেশে তাহাদের, বোধ নাই ক্লেশ ॥ 


যে কর্ম সম্পন্ন করা, নাহি যায় বলে । 
সে কর্ম সম্পন্ন হয়, অনাসে কৌশলে ॥ 
কৌশলে করিতে কার্্য, চেষ্টা বার রয় | 
অনেক বিষয়ে সেই, কৃতকার্য হয় ॥ 


অবধল হইয়। যেবা, সবলের সহ। 
না বুঝিয়া বিপক্ষতা, করে অহরহ ৪. 


কবিভাৰলী । 


আপনার ক্ষতি সেই, আপনিই করে। 
দুঃখের অবধি তার, নাহি থাকে পরে ॥. 
সবলও হয় কিছু ক্ষতিগ্রস্ত বটে। 

কিন্তু তাতে তার কোন, অনি ন! ঘন্ুট ॥ 


নিন্দাযোগ্য কন্ম করা, অতি অন্ুচিত। 
করিলে নিন্দার কর্ম, হবে নিন্দান্বিত ॥ 
কোন নিন্দনীয় কর্ম, না করিলে পর। 
কখনো! না নিন্দা করে, নিন্দকনিকর ॥ 
“মন্দকগণের মুখে, স্বনিন্দা শ্রবণে। 
ক্রোধোদয় হয় বটে, সকলেরি মনে ॥ 
কিন্তু নিন্দ্কের প্রতি, না হোয়ে কুপিত। 
আপনার প্রতি কোপ, করাই উচিত ॥ 
যে কোন প্রকারে হোক্‌: দোষী যেবা হর । 
তার প্রতি ক্রোধ করা, অনুচিত নয় ॥ 
নিন্দঞ্রকর দোষ নাউ, আপনার দোব। 
নিন্দকের প্রতি তবে, কি কারণে রোষ ?॥ 
কোনমতে ন1 থাকিলে, দোব আপনার । 
অপরে করিবে কেন, নিন্দা অনিবার | 


কবিভাবলী। ৩১ 


অতএব নিজ নিন্দা, করিয়া শ্রবণ। 
আপনার প্রতি ক্রোধ, করি বিলক্ষণ ॥ 
একেবারে শ্বদোষ, করিতে সংশোধিত | 
বিধিমতে চেষ্টা করা, হয় সমুচিত ॥ 
আত্ম দোষ সংশোধিত, যদি করা যায়। 
নিন্দা করিবার পথ, নিন্দকে না পায় ॥ 
কিছু দোষ না পাইলে, নিন্দকনিচয় | 
কারে নিন্দা! করিবাঁরে, সাহসী না হয় ॥ 
তবে নিন্দকের বটে, স্বভাঁৰ এমন । 
তিল দোষ পেলে তাল, করে ততক্ষণ ॥ 
পরে দেশময় নিন্দা, করিয়। বেড়ায় ! 
সে নিন্দায় মান যায়, ঘটে ঘোর দায় ॥ 
অতএব স্বদোষ, করিলে সংশোধন । 
তাহাতে কেবল হয়, নিন্দক দমন ॥ 


ত্রয়োপশ পাঠ 





কৃতঘ্বতা মহাপাপ, সর্বশাস্ত্রে কর। 
কোনমতে কৃতদ্বের, নিষ্কৃতি ন1 হু 


৩২ 


কবিতাবলী। 


বিশ্বীস করিয়া স্বামী, ভাবিয়া স্বজন । 
আপনার সর্বস্ব, করিলে সমর্পণ ॥ 
তাহাতে যে জন ভঙ্গ; করি সে বিশ্বাস 
অনায়াসে ঘটার, স্বামির সর্বনাশ ॥ 
তার সম নরাধম, পাপী ছরাশয় । 
জগতে দ্বিতীয় আছে, অনুভূত নয় | 


আপনি অসিদ্ধ যেবা, হয় এসংসারে। 
অন্যে সিদ্ধ করিতে সে, কখনো না পারে। 
জ্ঞানহীন জ্ঞান-শিক্ষা দিতে বদি চায়। 

কে না উপহাস করে, তাহার কথায়? ॥ 
সরল হইতে খল, দিলে উপদেশ । 
উপহাসাম্পদ সে কি, হয় ন। বিশেষ? | 
দাতা হোতে কৃপণ, মন্ত্রণ দিলে পরে । 
এমন কে আছে তারে, বিদ্ধপ না করে ? 
অসঙ অপরে যদি, সৎ হোতে বলে । 
তার কথা শুনে হাসে, মানব সকলে ॥ 
মাতালের! বদি বলে, ত্যজিতে কারণ । 
তাতে তার! হয় না কি, বিদ্রপ-ভাজন ॥ 


কবিতাবলশ।- ৩৩ 


বেশ্টালয়ে যেতে মানা, করিলে লম্পট । 
লোকে তাকে বলে না কি,নিতাস্ত কপট ? ॥- 
কৃতম্ম কতজ্ঞ হোতে, অন্যে যদি কয়। 
উপহাস-যোগ্য সে কি, লোকালয়ে নয়? ॥ 
মিথ্যাবাদী যদি বলে, হোঁতে সত্যবাদী । 
শুনে কে না হান্ত করে, হোয়ে প্রতিবাদী ॥ 
বঞ্চকের প্রতি হেরি, ৰঞ্চকের দ্বেষ। 
লোকেরা তাহার প্রতি, করে না কি শ্লেষ?॥ 
চুরি করিবারে চোর, করিলে বারণ। 

তাতে কে করিতে পারে, হাসি সম্বরণ ? 1 
লোতি ষদ্দ অন্যে বলে, লোত ত্যজিবারে !। 
সকলেই উপহাস, সদা! করে তারে ॥ 
অহক্কার আছে যার, যদি সেই জন । 
অহঙ্কারী হোতে 'অন্যে, করে নিবারণ ॥ 
সাদরে তাহার বাণী, কে করে শ্রবণ ?1 
হেসে ন! উড়ায় তারে, কে আছে এমন ?॥ 
কবিরাজ রুগ্ন হোয়ে, আপনি ষে রোগে । 
অপার যাতনা! আহ! দ্রিবানিশি ভোগে ॥ 
অপরের সেই রোগ, ভাল করিবারে । 

সে যদি প্রকাশে ইচ্ছা, ষড়-সহকারে | 


৩৪. কবিতাৰলট। 


তাহা হোলে তার বাক্যে, কেব1 দ্বেয় কাণ?। 
উপহাস করে লোকে, করি হেয়জ্ঞান | 
যে দোষে দৃবিত নিজে, অন্যের সে দোষ। 
দরশন করি যেব।, প্রকাশিয়া রোষ ॥ 
সংশোধন করিবারে, হয় সযতন। 
তাহাকে পাগল বলি, হাসে সর্ব জন ॥ 
অতএব সর্ব আগে, হোয়ে চেষ্টাম্বিত। 
নিজ দোষ সংশোধন করাই উচিত ॥ 
পন্চা্ অন্যের দোষ, করিতে শোধন। 

: চেষ্ঠা করা বিধেয়, বলেন জ্ঞানিগণ | 


কোন কর্ম সহসা, ন। করে বিজ্ঞকুল। 
অবিবেচনাই হয়, আপদের মূল ॥ 
বিবেচন। করি কর্ম, যে করে সাধন। 
বিপদে পড়িতে তারে, ন! হয় কখন ॥ 
অতএব বিবেচনা, ন। করি.বিছিত | 

কোন কর্মে হস্তক্ষেপ, করা অনুচিত ॥ 
কিসে কি হইবে. ভাবো, ভালৰপে. আগে । 
বন্ধুর সুযুক্তি লও; অতি অন্মুরাখে 1 


কবিতাঁবলী | ৬৫ 
তবে কোন কর্মে ভূমি, করিও প্রবেশ । 
শিৰ লা হবে তাতে, না ঘটিবে ক্রেশ ॥ 


চতুর্দশ পাঠ । 





আশ! দিয়! আশাভঙ্ত, করে যেই জন । 
ঘবণাস্পদ নাই আর, তাহার মতন ॥ 
নিরাশ হইলে মনে, ক্ষোত জন্মে বত। 
বোধ হয় কিছুতে না, হয় আর তত ॥ 
অতএব আপনার, ক্ষমতা ন!জানি। 
আশা দান অনুচিত, অন্বুরোধ মানি ॥ 
আশ্বসিত ব্যক্তি যেন, না হয় বঞ্চিত। 
এমন করিয়া কর্ম, করাই উচিত ॥ 
কারো মনে আশা-লতা, করিয়া রোপণ। 
করে! না, করে! না তাহ, সমূলে ছেদন ॥ 


যাদের অন্তরে আছে, দয়ার সঞ্চয় । 

পর-উপকারে সদা, মতি আছে আর ॥ 
সক্তরতভিও আছে আরে? প্রয়োজননমত 1. 
উাহারাই জী হন, ধরায় নিয়ত 1: . .. 


কবিতা বলী-। 


পর-দুংখ বিমোচনে, যত সুখোদয়। 
ভাহারাই ভালকপে, জানেন নিশ্চয় ॥ 
ক্ষিতিতলে তাহাদের, সার্থক জীবন । 
লোকের সমাজে তারা, মহামান্য হন । 
পর-দুঃখ হরণের ইচ্ছা, আছে ধাঁর। 
অথচ সন্কতি নাই, কিছু করিবার ॥ 
পর-ছুঃখে হয় তার; ব্যাকুল হৃদয় । 
মনে সর্বদাই জন্মে, ক্ষোত অতিশয় ॥ 
হায় হায় | যে সময়ে, দীনহীন জন। 
গার কাছে আত্ম ছঃখ, করে নিবেদন ॥ 
বন্ত্রহীন আসিয়া, যখন বস্ত্র চায়। 
অশ্নহীন অন্নাভাব, যখন জানায় ॥ 
খণগ্রস্ত খণ-দায়ে, হইয়া! কাতর | 

যখন দ্দীড়ায় এসে, তাহার গোচর ॥ 
খঞ্জ, পু, অন্ধ আদি, অতুর-নিকর । 
পরের উপরে সদা, যাদের নির্ভর | 
তাহার নিকটে আহা! তাহারা যখন । 
স্ব স্ব হুঃখব্যক্তকরে, সজল-নয়ন ॥ 
তখন অন্তর ভীর, ব্যাকুল যেমন। 
অন্য কিছুতেই আর, নাহয় তেমন ॥ 


কবিভাঁবলী। ৩৭ 


এইৰূপ সঙ্কটেতে, পড়েছেন যিনি । 
অনুভব করিতে পারেন, তাহ তিনি ॥ 
দয়ালু সঙ্কতিহীন, হেরি পর-দুঃখ । 
আপনার মনে পান, যেমন অন্থুখ ॥ 

হায় হায়! পর-ছুঃখ, করি বিলোকন। 
সদয়-হৃদয় কভু, না হয় যে জন॥ 
সংসারে থাকিয়া, সেই নির্দয় মানব । 

সে অন্থুখ পারে কি, করিতে অনুভব? ॥ 
বিধিমতে পর-হুঃখ» করিতে মোচন । 
যাদের ক্ষমত] কিন্তু, আছে বিলক্ষণ ॥ 
অথচ পরের ছুঃখ, হরণ-কারণ। 
কোনমতে কখন না, করে আকিঞ্ন ॥ 
মানুষিক ভাবান্বিত, তারা আর কই । 
তাঁদ্রিগে মানুষ বল, কি প্রকারে কই 2॥ 


পঞ্চদশ পাঠ 


ভ্রাতায় ভ্রাতায় যথা, নাই স্বুপ্রণয়। 


মাবাঁপের বশীভূত; সন্তানেরা নয় | 
৪ 


৩৮ কবিতাবলী । 
কুলবতী কামিনীর, পতিন্তক্তি নাই । 
বধসহ শাশুড়ীর, বিরোধ সদাই ॥ 
লঘু গুরু বিবেচনা, নাই কিছু মাত্র। 
পরম্পর কেহ কারো, নয় প্রিয়পাত্র ॥ 
পরস্পর-প্রতি নাউ, পরস্পর-প্রীতি। 
পরস্পর ছ্বেষহাবে, প্রকাশে কুরীতি ॥ 
পরস্পর নাহি রাখে, পরস্পর মান। 
পরস্পর নিন্দা করে, করি অরি জ্ঞান )। 
পরম্পর মতান্তর, দ্বন্দ পরম্পর । 
পরস্পর পর বোধ, করে নিরন্তর ॥। 
পরিবারবর্ণ যদি, এইৰবপ করে । 
পরস্পর ভাসে তবে, অস্কখ-সাগরে ॥। 
কেহ আদ্র নাহি পায়, সাংসারিক ক্ুখ । 
তাহাদের প্রতি হয়, সৌভাগ্য বিমুখ | 
উশ্বরের কাছে তারা, দোষী অতিশর । 
লোকের সমাজে তাঁরা, নিন্দনীয় হর ॥ 
একত্রে থাকিয়! যদি, পরিজনগণ । 
যার যে কর্তব্য কর্মা, করে সম্পাদন ॥ 
তাহা হোলে কোনবপ, অনিষ্ট না ঘটে 
অক্ষয় সুখ্যাতি লাভ, লোকের নিকটে । 


কবিভাঁবলী। ৩৯) 


গ্রহস্থ-আশ্রমে হয়, কুখোদয় যত । 
সবে অন্ু্ভব তবে, করে ক্রমাগত ॥ 
এপ্রকার পরিবার, আশীব্দাদ পায় । 
দরশনে দর্শকের, নয়ন জুড়াঁয় ॥ 


শিশুগণ ! তৌোমাদিগে, বলি বার বার । 
অলস স্বভাব সদা, কর পরিহার | 

তা বলিয়! বিশ্রাম, না করি যখোচিত | 
অ'বরাম পরিশ্রম, করা অন্ুচিত ॥ 
আহা ! যদি পরিশ্রম, কর অবিরাম । 
ক্ষণ কাল তরে যদি, না কর বিশ্রাম ॥ 
তাহা হোলে তোমাদের, স্বাস্থ্য কই রয়। 
তাহ হোলে স্বাস্থ্য ভঙ্ক, হবে নিঃসংশয় | 
অতএব মধ্যে মধ্যে, বিশ্রাম লইবে ৷ 
তাতে তোমাদের কিছু, ক্ষতি না হইবে ॥ 
কুৎসিত ক্রীড়াতে কিন্ত, বিশ্রাম-সময়। 
কোনমতে রত থাকা, বিধেয় না হয় 
পরিশ্রম-পরায়ণ, হোলে সর্বরবক্ষণ। 
মানসের প্রফুল্লতা, থাকে না কখন ॥ 


কবিতাঁবলী। 


পরিশ্রম করিবার, পরেই ক্রীড়ায়। 

রত হোলে চিত্ত তায়, প্রফুলত] পায় 
প্রফুল হইলে মন, পরে পুনরায়। 
পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে, পারা যায় ॥। 
তাহা হোলে স্বাস্থ্য রক্ষা, হইবে সদাই । 
স্বাস্থ্য তক্ত হইবার, সম্ভাবনা নাই ॥ 
কুৎসিত ক্রীড়ায় কিন্তু, হোলে অন্ুরত। 
অবিরত অশিব, ঘটিবে ক্রমাগত ॥ 
তোমাদের চরিত্রও, দুষিত হইবে । 

বুদ্ধিও ক্রমশঃ তবে, হীনতা। পাইবে ॥ 
অতএব যে ক্রীড়াতে, স্বঅনিষ্ট হয়। 
পরানিষ্ট জন্মিবার, সম্ভাবনা রয় ॥ 

সে ক্রীড়ীকৌতুক সব, কর পরিহার । 
দেখো, দেখো, একে যেন, নাহি ঘটে আর 
ক্রীড়াকালে কোন শিশু, ছুড়ে লোষ্ট শর 
কেহ আরোহণ করে, ব্বক্ষের উপর ॥ 
আর যে সময় হয়, বষ্টি বরিষণ । 

কোন কোন শিশু করে, ভিজিয়া ভ্রমণ ॥ 
রৌদ্রে কোন কোন শিশু, ছুটাছুটি করে। 
কেহ পাখী কীট বধে, কৌতুকের তরে ॥ 


কবিভাঁবলী। ৪১ 


ক্রীড়াকালে লোষ্ট শর, করিলে ক্ষেপণ। 
অপরের হোতে পারে, সংশয় জীবন | 
রষিতে ভিজিলে পরে, করিবারে ক্রীড়া । 
তোমাদের হোতে পারে, সাংঘাতিক পীড়া | 
অকারণে পাখী কীট, করিলে বিনাশ । 
নিষ্ঠুরত। হয় মাত্র, তাহাতে প্রকাশ || 
নিন্দনীয় ক্রীড়াসক্ত, বালকনিচয়। 

অন্য সময়েও যদি, সদাচারী হয় || 
তথাপি না হয় তারা, প্রশংসা-ভাজন । 
তাহাদের কদাচার, না থাকে গোপন ॥ 
দোবশ্ুন্য ক্রীড়। করি, যে বালকচয়ে ! 
আমোদ প্রমোদ করে, বিশ্রাম-সময়ে ॥ 
তাদের প্রশংসা সদা, করে সর্বজন । 
তারা হয় সকলের, নয়ন-রঞ্জন || 


ষোড়শ পাঠ 


শুন শুন শিশুগণ !, যত্ব করি অনুক্ষণ, 
ধর স্থির-প্রতিজ্ঞত। গুণ । . 


৪হ কবিতাঁবলী। 


এগুণ থাকিলে পর, হবে সবে নিরন্যর, 
অনেক বিষয়ে স্ুনিপুণ ॥ 
এগুণ না থাকে যার, সমাদর নাই তার, 
লোকে তাকে মানুষ না বলে। 
স্ছির-প্রতিজ্ঞতা বই, কর্মক্ষম হয় কই, 
মানবের এ মহীমণ্ডলে ॥ 
কি বালক, কি প্রবীণ, কি অধীন, কি স্বাধীন, 
এগুণ সবার প্রয়োজন । 
এগুণের সহকারে, সকলে করিতে পারে, 
সমুচিত কর্মা সম্পাদন ॥ 
যখন করিবে যাহা, যথাবিধি কর তাহী, 
যেন অনিয়ম নাহি হয়। 
সাথিতে কর্তব্য কর্ম, বুঝিয়া তাহার মর্ম, 
নিৰপণ করিবে সময় || 
না হোতে অরুণোদয়, শয্য ত্যজি ছাত্রচয়, 
গ্রন্থ লোরে পড়িতে বসিবে। 
না হইয়। অন্যমনা, করি বহু বিবেচনা, 
স্ব স্ব পাঠ অভ্যাস করিবে ॥ 
পাঠাভ্যাস যতক্ষণ, নাহি হয় সমাপন, 
একমনে পড় ততক্ষণ । 


কবিতাবলা। ৪৩ 


অন্য চিন্তা পরিহরি, অসামান্য ধৈর্য্য ধরি, 
বিদ্যাধনে কর অন্বেষণ ॥ 
ভোজন করিয়া পরে: গ্রন্থাবলী করি করে, 
স্বউচ্ছায় নিণণত সময়ে | 
বহু যত্ত-সহকারে, বিদ্াভ্যাস করিবারে; 
গমন করিবে বিদ্যালয়ে ॥ 
অধ্যাপক গুণালয়, পাঠ দেন যে সময়, 
একচিত্তে কর আকর্ণন। 
শুনি উপদেশ তার, ধর সদ! সদাচার, 
তার মতে চল অনুক্ষণ ॥ 
ছুটী হোলে ঘরে গিয়া, স্বস্ব কর্মে মন দিয়া 
হনিয়মে কর সমাপন । 
এপ করিলে সবে, চিরকাল স্থুখী হবে, 
পাবে জ্ঞান অমুল্য রতন || 


শে! ! উপদেশ লও । শিশো ! উপদেশ লও । 
বাল্যাবধি ধৈর্য্যগুণে, বিভূঘিত হও ॥ 

দি ধর ধৈর্ধ্যগুণ | যদি ধর ধৈর্য্যগুণ | 
বিবিধ বিদ্যায় তবে, হবে ন্ুনিপুণ ॥ 


৪৪ কবিতীবন্দী। 

যত কঠিন বিষয় । যত কঠিন বিষয় । 
ক্রমশঃ বুঝিতে তবে, পারিবে নিশ্চয় | 

তবে হবে শুভোদয়। তবে হবে শুভোদয়। 
বিদ্ব যত অনাসে, করিবে পরাজয় ॥ 

যাহা অতীব ছুক্কর | যাহা অতীব ছুক্কর। 
ধৈর্য্য গুণে সাধে তাহা, মানবনিকর ॥ 

আহা! ধৈর্ধ্য থাকে যার। আহা! ধৈর্ধ্য থাকে যার। 
অনায়াসে সিদ্ধ হয়, স্বাভিষ্ট তাহার ॥ 

ধৈর্ধয-পরায়ণ লোক। ধৈর্ধ্য-পরায়ণ লোক। 
অভিভূত নাহি হয়, যদি ঘটে শোক ॥ 

করি ধৈর্ধ্যাবলম্বন । করি ধৈর্ধ্যাবলম্বন | 
ধনাঢ্য হইতে পারে, দরিদ্র যে জন ॥ 


সগুদশ পাঠ । 


আহা! ক্কুপ্রণর, কিবা সুখময়" 
মনের অন্ুখ নাশে। 

আনন্দ অপার, জন্মায় সবার, 
গেলে বান্ধবের পাশে ॥ 


কবিতাঁবলী। 

সত্য বন্ধু যেই, তাল জানে সেই, 
বন্ধুতা কি ধন হয়। 

বাহ্ধবের সনে, কথোপকথনে, 
বৈষগ্ণতা নাহি রয় ॥ 

মন-অলিরাজ, করিলে বিরাজ, 
প্রণয়-কমলোপরে । 

পীযৃষ সমান, স্ুখ-মথু পান, 
প্রেমানন্দে সদা করে ॥ 

সকল সময়, সরল প্রণয়, 
বিপদে উদ্ধার করে। 

সাধ্য-অন্ষুসারে, বিবিধ প্রকারে, 
অনেক অভাব হরে ॥ 

প্রণয়ী যে নয়, অস্থুখী সে হয়, 
ধরায় যদিন থাকে । 

তাঁর ছুঃসময়, কে দেয় আশ্রয় 2 
কেব। ভালবাসে তাকে ?॥ 

এই লোকালয়, হয় শুন্যময়, 
তার পক্ষে অবিরত । 

অবোধ সে নর, থাকে নিরন্তর, 
যেন বনবাসীমত ॥ 


৪৬ 


কবিতাবলী। 


প্রণয়ে যেমন, স্বকার্ধ্য সাধন, 
অনায়াসে হোতে পারে । 

বিবাদে তেমন, হয় কি কখন, 
কোনমতে এ সংসারে 211 

আপনি প্রণয়ী, নিয়ত বিনয়ী, 
আহা ! যে জন না হয়। 

দেখো তার সহ, কিসে অহরহ, 
অন্যের প্রণয় রয় 2॥ 

তুমি যার মিত্র, তোমার অমিত্র, 
বল কেমনে সে হবে? | 

মিত্র হোলে পরে, দেখো অন্য নরে, 
তব মিত্র হবে তবে ॥ 

যে মিত্রহীন, থাকে চিরদিন, 
তার দোব সে কেবল । 

যে ভাবে যে ভাবে,তারে সেই ভাবে, 
অন্যে ভাবে অবিকল ॥ 

অতি অনুরাগে, অন্যসহ আগে, 
কর মিত্র-ব্যবহার । 

তবেতো! এলোকে, মিত্র হবে লোকে, 
একথা জানিবে সার ॥ 


কবিভাঁবলী। ৪৭ 


অনেকের সঙ্গে” বিবিধ প্রসঙ্গে, 
হোতে পারে আলাপন । 
কিন্তু চমৎকার, খুঁজে মেলা ভার, 
সত্য বন্ধু এক জন ॥ 
হুখে হয় সুখী, দুখে হয় দুঃখী, 
কোনমতে নাহি চটে । 
এমন বান্ধব, পায় যে মানব, 
তার বহু ভাগ্য বটে | 


অফ্টাদশ পাঠ। 


মাতৃ দোষে তনয়ের, জন্মে কুম্বভাব । 
কন্মা দোষে সকলের ঘটে ধনাহাব || 
বংশ দোষে প্রায় লোক, অদ'তা নিশ্চয় । 
পিতু দোবে কেবল, তনয় ক্কর্থ হয় ॥ 
কর্তার দোষেই কষ্ট, পায় পরিবার । 
কত্রপ্নর দোষেই হয়, বিনষ্ট সংসার |! 
শাশুড়ীর দোবে বধু, কলহকারিণী । 
পতির দোষে হয়, পত্ী দ্বিচারিণী | 
গুরুর দোবেই শিষ্য, কুপথেই ধায়। 
স্বুদ্ধির দোষে লোক, নান! কষ্ট পায় ॥ 


৪৮৮ কবিভাঁবলী। 


কোকিল স্ৃৰূপ নয়, স্বর তার ৰপ। 
পতিতক্তি রমণীর, ৰপ অপৰূপ। 
প্রজার অতুল ৰূপ, রাজ-আনুরক্তি। 
দাসের স্ুচারু ৰূপ, হয় প্রভুতত্তি ॥ 
তাপসগণের ৰপ, ক্ষমাগুণ হয়। 
কুৰপ জনের ৰপ, বিদ্যাই নিশ্চয় ॥ 


তারাসমূহের ভূষা, হয় তারাপতি। 
কামিনী কুলের ভূষা, নিজ নিজ পতি ॥ 
ধরণীর চণরু ভূষা, হয় ধরাপতি। 
সেনাদের বিভূষণ, হয় সেনাপতি |। 
দিবসের বিভূষণ হয়, দিবাপতি । 

বিদ্যা! সর্ধত্রের ভূষা, মনোহর অতি ॥ 


পিসি পিসি 


লোকালয়ে নাই যার, আপনার মান । 
অনায়াসে করে সে? অন্যের অপমান ॥ 
সতত সমানে থাকে, আপনি যে জন। 
যে যেমন তার মান, রাখে সে তেমন ॥ 


দ্বিতীয় তাঁগ সম্পূর্ণ। 





[ভ এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি বাহির 
মুজাপুর, কলিকাঁত| জুচারু যচ্ছে ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে পাইতে 
পারিবেন । 
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কবিতাবলী । 


প্রথম ভাগ। 


জীরাধামাধব মিত্র প্রণীত ॥ 


সপ 


প্রীকুঞ্জবিহারী দে কর্তৃক 
প্রকাশিত । 
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বত এনা আছর হাত 858, 
5856, 


বিজ্ঞাপন । 

কৰিতাঁবলীর প্রথম ভাঁগ এ্চারিত হুইল। বিদ্য। 
লয়স্থ বালকদিগকে সছ্ুপদেশ এদানার্৫থ যে সকল বা 
ঙ্গালা গ্রন্থ দৃষ্ট করা যায় সে সকল কেবল গদ্যে লিখি, 
রা কিন্ত যদ্দার| তাহারা পদ্য পাঠ করিতে 

বং তৎসহকারে নান! সছ্ুপদেশও প্রাপ্ত হইতে পা 
টি একখানি পুস্তকও দেখিতে পাওয়৷ যায় না| 
তাহারা স্বভাঁবতঃ গদ্য পাঁঠাপেক্ষা পদ্য পাঠে অত্য 
আহাদ প্রকাশ করিয়। থাকে, তজ্জন্য তাহাদের শি 
পষোগণি কতকগুলি পদ্য একাশিত হওয়া আবশ্য 
হইয়াছে। যদিও গদ: পাঠ ব্যতীত কোন ভাষায় ৰিশে 
রূপে 3: পন্ন হও যায় না তথাপি পদ্য পাঠে একে 
অনাদর কর! মুক্তিসিদ্ধ নহে। এই সমস্ত পর্যালো 
করিয়া আমি এই সদ গ্রন্থ প্রচার করিলীম। 
এই খ্ীস্তক বালকগণঘ্ারা আদৃত ও ব্যবহৃত হয়, তর 
আমার মস্ত যত্ব ও পরিশ্রন সফল বিবেচন| করি! 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে যত 
হইব। যাহাতে বালকদিগের উপকারের সঞ্ত।বনা না 
এমন কোন বিষয় লেখ! যাইবেক না। আমি কে 
মতে গুম্তক প্রকাশ করিবার যোগ্য নহি, কিন্ত কবি 
প্রভাকর সম্পাদক মহাঁশয়ের সহবাসে থাকাতে অঢ 
উৎসাহ পাইয়া থাকি, তজ্ঞন্য এই কঠিন ব্যাপা 
গ্রবৃত্ত হইতে সহস করিলাম । 

এই পুস্তক ধাহার এয়োজন হইবেক তিনি সিম 
যার হেছুয়া পুক্করিণীর দক্ষিণস্থ ৪৪ নং তবনে পাই 
পারিবেন ৷ 
কলিকাতা । ] শ্রীরাধামাঁধৰ মিত্র। 


৭ তাদ্‌। সন ১২৬৩ সাল। সাং জেজুর। 


কবিতাবলী । 
স্পস্পি ক 


প্রথম ভাগ । 


হে শিশেো!! ঈশ্বরকে প্রণিপ।ত কর। 
ধিনি করিলেন, এই জগত সৃজন | 
ধাহার আদেশে হয়, উদয় তপন ॥ 
পর্বত, কানন, নদ, নদা, পারাবার | 
তারাগণ আদি শশী, সৃজিত যাহার |! 
ধরণী, অনিলানল, সলিল, আকাশ । 
সতত করিছে ষাঁর, মহিম। প্রকাশ || 
অনাখের নাথ যিনি, সকলের সার। 
সকল পদার্ধে আছে, ধার অধিকার ॥ 
ওরে শিশে। ! বারবার, যুড়ি ছুই হাত. 
দিবস যামিনী, তারে কর প্রনিপাভ ॥ 
নিদাঘ, বরষা, শীত, আদি খতু ছয়। 


ষাহার কৌশলে, সব স্ুুনিয়মে রয় ॥ 
ক 


২্‌ কবিতাবলী। 


বারো মাস, সাত বার, তিথি, নিশি, দিন : 
যেজন করিয়াছেন, কালের অবীন || 
ধাহার করুণীতরি, করি আরোহণ । 
মানবনিকর পায়, অনন্ত জীবন || 

রাজা, প্রজী, ধনী, দীন, কুজন, সু জন। 
সমভাবে সদা, যিনি করেন পালন ॥| 

ওরে শিশে!! বারবার, যুড়ি ছুই হাত। 
দিবস যামিনী, তারে কর প্রানপাত ॥ 


ধাহার কৃপায় ভুমি, পাইয়া শ্রবণ। 
গীত, বাদা, নানা কথা কররে শ্রবণ | 
ধার অনুগ্রহে পেয়ে, যুগল নয়ন । 
অপৰূপ কত ৰূপ, কর দরশন ॥ 
নাসিক, রসনা? যিনি, কোরেছেন দান। 
রসনায় পাও তার, নাসিকায় স্রাণ ॥ 
ফাহ। হোতে প্রাপ্ত হও, খিপদ দ্বিকর । 
ষাহার করুণাগুণে, হইয়াছ নর || 

ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি দুই হাত। 
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত || 


কবিতাবলী। ৩ 


সর্বলোকে অগোচর, কিছু নাই ধার। 
সর্বব্যাপী নামে যিনি, বিদিত সংসার ॥ 
যিনি সর্বশক্তিমান, পতিতর্গাৰন। 
স্বর্গীয় জনক যিনি, অনাদিকারণ ॥ 
যাহার রচিত হয়, সুচ।রু স্বভাব । 
দেখিতে না পাই কিছু, যাহাতে অভাব ॥ 
কুপা করি, যিনি দিয়াছেন মতি, মন। 
নিয়ত করেন যিনি, বিপদে তারণ ॥ 

ওরে শিশ্পো ! বারবার, যুড়ি ছুই হাত। 
দিবস যা'ননী, তারে কর প্রণিপাত ॥ 


ধাহাকে করিলে চিন্তা, দঃখ নাহি রয়। 
ধাহাকে করিলে প্রেম, হয় সুখোদয়॥ 
হইলে ধাহার দাস, ঘুচে যমতয়। 

যার নাম স্মরণেতে, সর্বস্থানে জয় || 

যিনি নির্বিবকার প্রভু, সদানন্দময়। 

কোটি যুগে যার খণ” পরিশোধ্য নয়। 

ধারে মন বাঁধা দিলে, মায়। দুরে যায়। 

নি, খম্ষি, যোগী ধারে, ধ্যানে নাহি পায় || 


কবিতাবলী ? 


ওরে শিশো ! বারবার, যুড়ি দুই হাত 
দিবস যামিনী, তীরে কর প্রণিপাত ॥ 


সতত রাখেন যিনি, তোমারে কুশলে। 
বাচিয়া রোয়েছ তৃমি, ধার ক্পাবৰলে ॥ 
নিশিতে যখন তমি নিদ্রাগত হও । 
প্রতিক্ষণে বিপদসাগরে, পোড়ে রও || 
তখন করেন যিনি, তোমাকে .রে ত্রাণ । 
রিপুকুল হইতে, রাখেন তৰ প্রাণ ॥ 
ধার স্নেহরস, সদ করি আস্বাদন | 
বিদ্যালয়ে গিরে কর, বিদ্যা উপাজ্জ্বন। 
ওরে শিশো ! বারবার, যুড়ি ছুই হাত 
দিবস যামিনী, তারে কর প্রণিপাত ॥ 


ত ৭ পেশী 


হে শিশো ! জনক জননীর সেবা কর । 
সংসারের মাঝে গুরু, জনক, জননী । 
তাহাদের করুণায়, দেখেছ ধরণী ॥ 
তাহাদের সম আত্মঃ কেহ নাহি আর! 
প্রাণপণে সতত করেন, উপকার ॥ 
তীহারাই, তব ছিত অনুষণকারী । 
তোমাকে বলেন, তীরা হৃদয়বিহারী ॥ 


কবিতাবলী। 


নিরুপায় নিরাশ্রয় ছিলেরে যখন । 
বহ্ুযত্তেঃ পালিলেন, তোমাকে তখন ॥। 
যে কাষে হইবে তব, মঙ্গল সাধন | 
দিব! নিশি, সেই কাষে, তারা রত হন ॥ 
শৈশব কালেতে সুধু, তাদের কারণ । 
বিনা ক্লেশে করিয়াছ, জীবন বাপন ॥ 
ধরায় তাদের মত, উপকারী কেবা। 
ওরে শিশো ! কর পিতা জননীর সেবা ॥ 


তোমার সুখেতে সুখী, কেবল তীহারা। 
তব দুঃখে উভয়েতে, দুঃখে হন সারা ॥ 
উত্তম সামগ্রী আপনারা নাহি খান । 
আগেতে তোমাকে দেন, যথা যাহা পান ॥ 
ক্ষণমশত্র না দেখিলে, তোমার বদন। 

কোন মতে স্থির নহে; তীহাদের মন || 
কখন দেখেন যদি, তাঁরা তব রোগ। 
অমনি তাদের হয়, প্রাণের বিয়োগ ॥ 

প্রাণ দিলে যদি বাছে, জীবন তোমার । 
তাহাও করিতে তারা, করেন স্বীকার ॥ 


৬ কবিতাবলী। 


প্রার্থনা করেন সদা, উঈশ্বরনিকটে । 
যেন কোন কালে তব, বিপদ ন। ঘটে 1 
ধরায় তাদের মত, ভালবাসে কেবা। 
ওরে শিশেো।! কর পিতা, জননীর সেব1। 


কটু কথা সহ) করিয়।ও মিষ্ট বাণী কহ! উচিত! 
অপ্রিয় বচন কাহাকেও নাহি কবে । 
অন্যে যদি কটু কহে, শব ভোয়ে সবে |! 
মিষ্টভাঘি জনের কি কেহ করে দ্বেঘ । 
তার পন্দে তুল্য হয়, স্বদেশ বিদেশ || 

চন ই 
সকল প্রকার (৫) পরিত্যাগ করা উচিত। 

কু-বর্শা করিলে, অপযশ হবে তায়। 
কু-পথে চলিলে, কীট ফুটিবেক পায় ॥ 
কু-বাচ্য কহিলে লে!কেঃ কুবচন কবে । 
কু-পথ্য খাইলে শান্তি, রোগের না হবে ॥ 
কু-্গন হইলে হয়, নিন্দার ভাজন। 
কু-সঙ্গে থাকিলে সুধুং জন্মে কুলক্ষণ ॥ 
কুবৃক্ষ রোৌপিলে, মন্দ ফল ধরে তার। 
কু-পুজ্র জন্মিলে হয়, বংশের সংহার ॥ 


কবিতাবলী। 


কু-তর্ক করিলে সত্য জানা নাহি যায়। 
কু-মন্ত্রণা শুনিলে বিপদ পায় পায় ॥ 
কু-জলে করিলে স্নান, স্বাস্থ্য নাহি রয়। 
কু-শিষ্যে পড়ালে তায়, নাহি সুখোদয় ॥ 
কু-চিন্তায় মগ্প হোলে, শীর্ণ হয় কায়॥ 
কু-ফুল ফুটিলে, ছুটে কুমৌরভ তায় ॥ 


সপ 8 কি 


যর যাহা নাই। 
তক্করের ধর্ম বোধ, দেখিতে না পাই। 
বাণিজ্য যে করে ত।র, সত্য কথা নাই ॥ 
দ্গনের ক্ষমা কার, হোয়েছে গোচর। 
নির্ধন যেজন তার, নাই সমাদর ॥ 
রাগি লোক কোন স্থানে, সখ নাহি পান। 
যাচক হইলে কোথা, থাকে কার মান । 
খলের সহিত কারো, না থাকে প্রণয়। 
লোতির কামন। কভু, পুর্ণ নাহি হয় ॥ 
আকাজ্কষার পরিশেব, দেখা নাহি যায়। 
মুর্খ লোক কোন দেশে, সম্মান না পায়। 


৮ কবিতাবলী । 


শত মূর্খ পুক্রীপেক্ষা গুণবান্‌ এক পুক্র শেষ্ট 
যদি এক পুক্র হয়, নানা গুণযুত । 
শত মূর্খ সুতাপেক্ষা, ভাল সেই স্ুত ॥ 
যেমন একাকী শশী, হইলে উদয়। 
জগত না থাকে আর, অন্ধকারময় ॥ 
কিন্ত অগণন তারা, হইয়া প্রকাশ। 
কোনমতে করিতে, না পারে তম নাশ ॥ 
শ৩1৩1৩৯- 
বন্ধ,পরীক্ষ। ৷ 
স্থুবণের পরীক্ষক, অনল যেমন। 
বান্ধবের পরীক্ষক, বিপদ তেমন ॥ 
অগণন মিত্রগণে, ডাকেন সম্পদ | 
তাঁদের পরীন্ষণ লন, কেবল বিপদ ॥ 
সস (9 
যাঁর মতন যাহ] নাই । 
ধরাঁতলে ব্যাধি সম, রিপু আর ন|ই। 
বিদ্যা সম মিত্রবর, কোথার বা পাই ॥ 
বিচারিয়। দেখ, ধান্য সম নাহি ধন। 
পুক্র সম স্মেহ-পাত্র” আছে কোন জন ॥ 


-্টদ 9 ০ 


কবিতাবলী | 


যার যেভয়নাই। 
অসতের নাহি থাকে, কলঙ্কের ভয় 
ধার্শ্মিকের মরণের, ভয় নাহি হয় ॥ 
সাধুর কি ভয় আছে, রাজার শাসনে। 
বিদ্বান্‌কি ভয় করে, শান্তর আলাপনে ॥ 


পরিশ্রম । 
পরিশ্রম বিনা, কোন কার্য নাহি হয়। 
পরিশ্রম করিলে, সদাই সুখোদয় ॥ 
পরিশ্রম না করিলে, স্বাস্থ্য নাহি রয়। 
পরিশ্রমী দুঃখ ভার, কখন না বয় ॥ 
দরিদ্রতা কোনবৰপে, নিকটে না আসে। 
পরিশ্রম পদে পদে, অভাবে বিনাশে ॥ 
পরিশ্রম-পরায়ণ, হয় যেই জন। 
অনায়াসে লাত তার, হয় বিদ্যাধন ॥ 


মিথ্যা কথা । 
মিথ্যা কথা ব্যবহার, অতি অন্ভুচিত। 
মিথ্যা কথা হোতে জন্মে, কেবল অহিত 


১০ কবিতাবলী। 


যেমন বসনে ঢাঁকা, না থাকে অনল। 
স্বরায় প্রকাশ পায়, হইয়া প্রবল ॥ 
তেমনি আপনি ব্যক্ত, হয় মিথ্যা-বাণী। 
মিথ্যার আশ্রয়ে সুখ, ঘটে সদা হানি ॥ 
যদি মিথ্যা কথনেতে, লীভ বোধ হয়। 
সে লাভতো। লাভ নয়, অলাভআশলয় ॥ 
যখন হইবে ব্যক্ত, সব গুপ্ত বাণী। 

এক গুণ লাভে হবে, শত-গুগ হানি ॥ 
এলোকে কহিলে মিথ্যা, এই লাভ হয়। 
সত্য ক।হলেও কেহ, না করে প্রত্যয় ॥ 
পরলোকে দোষী হোয়ে, পরমেশ কাছে। 
দণ্ড প্রাণ্ড হোতে হয়, বিহিত যা আছে ॥ 


নমুতা। 
সদা সুখ আস্বাদন, হোলে নত্রশীল । 
কারো সহ বিবাদ, না হয় এক তিল ॥ 
সকলেই ভালবাসে, প্রাণের সমান | 
কোন জন নাহি করে, তার অপমান ॥ 
চারিদিগে ছুটে তার, যশের সৌরভ । 
যথা তথ! পায় সেই. কেবল গৌরব ॥ 


কবিতাবলী। ১১ 


মিষ্ভাষ। পঙ্গে স'ক্ষ, রহে অনুক্ষণ । 
নিধন হইলে, নাম, না হয় গোপন | 
সপ্ন 
আলস্য। 
ধরাতলে হয় যার, অলস স্বতাব | 
কখন না থাকে তার, ড্ুঃখের অত'ব || 
তাহা! হোতে কোন কার্য, ন' হয় সাধন । 
নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গ ফিরে সর্বক্ষণ | 
রোগের সহিত তার, অধিক প্রণয় । 
উঠিতে না ভালবাসে, স্থুধ পোড়ে রয় ॥ 
বলিলে করিতে কিছু, বজাঘাৎ হয়। 
“আজি নয় কালি হবে, এই কথা কয় ॥ 
অমূল্য সময় করে) বিফলে হরণ। 
তার পক্ষে তুল্য হয়, জীবন, মরণ | 
দীনতাকে ডেকে আনে, আরাধনা! করি । 
সমভাবে দেখে সেই, দিবস, সর্ধবরী ॥ 
কোন মতে নাহি পায়, বিদ্যাফলতার | 
অনুযোগ শুনি খেদ, নাহি হয় তার ॥ 


১২ কবিতাবলী ; 


ক্ষম]। 
এ জগতে বসতি, করেন ষত জন। 
সকলেই হন, এক পিতার নন্দন ॥ 
ভাই ভাই বই আর, অন্য কিছু নয়। 
সকলেরি কাছে, সকলে।র দোষ হয় ॥ 
অতএব পরস্পর, পরস্পর দোষ । 
উচিত মাজ্জন! করা, না করিয়া রোষ | 





কুসজ 1 

গমন কুজনালয়ে, না হয় উচিত৷ 
কুরীতি হইবে গেলে, কুজন সহিত ॥ 
সঙ্গগুণে, দোষ, গুণ, জন্মে সর্বক্ষণ । 
যাহার যেমন সঙ্গ, সে জন তেমন ॥ 

বিদ্যারত্বে যত্ব কর! কর্তৃব্য। 
যত্ব না করিলে রত্বু, কভু মেলে নাই । 
ষত্বু বিন! রত্ব কে, পেয়েছে কোন ঠাই। 
সকল সফল হয়, যদি কর যত্রু। 
অতএব যত্ব কর, পেতে বিদ্যা রত্বু ॥ 


কবিতাবলী । ১৩ 


দিব্য কর! অন্থচিত।, 
যেকপে হউক দিব্য, করা বড় দোষ ।-- 
শপথ করিলে হন, ঈশ অসন্তোষ ॥ 
কথায় কথায় দিব্য, করে যেই জন। 
মিথ্যাবাদী শঠ নাই, তাহার মতন ॥ 


দয়া | 
দীনহীনে দয়! কর, হোয়ে দয়াবান্‌। 
নির্দয় ষেজন সেই, পশুর সমান ॥ 
পরছুঃখ বিলোকনে, যাহার হৃদয় । 
করুণার রসে কভু, আদ্র নাছি হয় | 


দেখিয়া না দেখে যেন, শিল। সম রয়! 
মানুষ সে নয় কভু, মানুষ সে নয় ॥ 


পরদ্েষ। 


ধরাতলে বসতি, করেন বত নর । 

ন্যুনাধিক হক্‌, সকলেই দোষাকর ॥ 

তবে কেন পরস্পর, দ্বেষ করে সবে। 

জানে না কি দ্বেব হেতু, দেশের কি হবে 2 
খ 


১৪ কৰিতাবলী। 


স্থানে স্থানে কত দেশ, দ্বেষের কারণ। 
ছারখার হোয়ে শেষে, হইয়াছে বন ॥ 

যে দেশেতে পরস্পর, নাহি থাকে দ্বেব। 
অমরানগর সম, হয় সেই দেশ ॥ 

কলঙ্কে ভূষিত হোলে, শরীর আপন । 
তাহার একটা চিত্র, ন! হয় দর্শন || 
বিন্দুমাত্র চি যদি, থাকে পরগায়। 
অমনি দেখিতে আখি, দুরে 'হোতে পায় ॥ 
আপনারে পার ষদি, করিতে নির্দোষ । 
তবে বিডি ন। হবে কিছু দোষ ।। 


শপ 5 ও ও. পপ 


ভালবাসা। 


কিবা! সুমধুর হয়, কথা “ ভালবাসা »। 
সকলেই কোরে থাকে, ভালবামা আশা ॥ 


যদি কারো ভালবাসা, হোতে তুমি চাও। 
আগে তব ভালবাসা, তাহারে বিলাও ॥। 
এযে ধন নহে, অনা ধনের সমান । 

অন্য ধন পেতে পার, না করিলে দান | 
কিন্তু এই ধন, ন। করিলে বিতরণ । 
কৌনমতে কারে। কাছে, না মেলে কখন ।. 


কবিতাবলী । ১৫ 


শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা একাশ কর! 
প্রত্যেক ছাত্রের উচিত। 

প্রাণপণে করি যত, বিতরণ বিদ্যারত্ব, 
প্রতি দিন করেন যে জন। 

সুধু ষার পরিশ্রমে, হইতেছে ত্রমে ক্রমে, 
বিদ্যাধনে ধনী তব মন || 

যাতে তব হয় হিত, যাহা নহে অনুচিত, 

যিনি দেন সেই উপদেশ। 

কৃতজ্ঞতারসে গি, তারে উপকারী বলি, 

সমাদর কররে বিশেষ ॥ 


বিদ্যা থাকিলেই শিক্ষকের পদোপযুক্ত হওয়া বার না 
শিক্ষকের পদ অতি, সুকঠিন হয়। 

সকল বিদ্বান, এই পদযোগ্য নয় ॥ 

সাগর সমান বিদ্যা, করি উপাজ্জ্ঞন। 

কেহ কেহ না জানে, করিতে বিতরণ 
ছাত্রের কি ফল হবে, তাহার বিদ্যায়। 
থাকিতে অগাধ জল, মরে পিপাসায় ॥ 


১৬ কবিতাবলী 


শিক্ষকের কর্তব্য কর্ম । 
সুরোধ, নির্ববোধ, ধনী, দীন, ছাত্র যত। 
সমভাবে সকলে, হেরিবে এক মত ॥ 
কোনবপে পক্ষপাত, কভু না করিবে। 
দিন দিন সমাদরে, পাঠ শিক্ষা দিবে ॥ 
যে সময়ে শিষ্যের,. দেখিবে কোন দোষ) 
অমনি তাহার প্রতি, প্রকাশিবে রোষ ॥ 
এইৰূপ ব্যবহার, করেন যে জন। 
স্ুশিক্ষক বলি তিনি, সদ1 গণ্য হন ॥ 


সটিটিউখখ 
যাহাতে শিক্ষকের সন্তোষ জমায় 


মনোযোগী হোয়ে পাঠ, যদি শিখে ছাত্র । 
দিন দিন যু করে, হইতে স্ুপাত্র ॥ 
দিবানিশি মনে রাখে, শিক্ষকবচন । 
প্রকাশ না করে কভু, মন্দ আচরণ | 
তৰেতো' সন্ভষ্ট হয় শিক্ষক কেবল | 
বিবসিত হয় তার, হৃদয়কমল | 


বতায। 
সত্যপথে চল্‌ সদ, সত্য কথা কও । 
সকল বিষয়ে, শিশেো ! সত্যাশ্রয় লও || 


কবিতাবলী। ১৭ 


হইয়! সত্যের দাস, চিরদিন রও । 
মিথ্যার পুর্টলী আর, যেন নাহি বও ॥ 
মিথ্যা জন্য অনুযোগ, আর নাহি সও 
সত্য পুজি, পরমেশপ্রিয়পাত্র হও | 


মূর্খতা । 

মূর্খের অশেব দোষ, সর্ধত্রে প্রচার 1 
হিতাহিত বিবেচনা, কিছু নাহি তার ॥ 
কেবা মিত্র, কে অমিত্র, বুঝিতে না পারে 
মিষ্ট কথা৷ যেবা কয়, মিত্র ৰলে তারে ॥ 
তাত জননীরে সদা, করে শত্রু বৌধ। 
আপনাকে মনে জানে, অতান্ত সুবোধ ॥ 
পণ্ডিতের কথা তারে, শেল সম বাজে । 
অজ্ঞানতা, চিত্তে তার, নিয়ত বিরাজে ॥ 

স্্ি৩ প 

বিদ্যাদেবী। 
বিদ্যাদেবী সকলের, কল্যাণকারিণী । 
ভকত বসল? মাতা, ভ্ঞানপ্রদায়িনী ॥ 
অবিরত সুখপ্রদা, অস্থখনাশিনী। 
নুযুক্তিদায়িনী সদা, বিশ্মনিবারিণী॥ 


১৮ কবিতাবলী। 


সর্বকালে, সর্বদেশে, সম্মানদায়িনী £ 
বিপদ্দেতে উদ্ধারিণী, মুঢ়তাহারিণী ॥ 
নম্রতা, শীলতা, আদি গুণউৎপাদিনী । 
নিজ ভক্তে নিরন্তর, স্েেহপ্রকাশিনী ॥ 
যেবা তারে পুজা করে, তিনি তার হন। 
তনয় বলিয়া তারে, কোলে করি লন ॥ 
দিবানিশি নান। উপদেশ, শিক্ষা দিয়া । 
নানাগুণ বিভূবণে, দেন সাজাইয়া ॥ 
অতএব শিশুগণ ! উপদেশ ধর। 
বিদ্যার মন্দিরে গিয়ে, বিদ্যাপুজা কর ॥ 
মনচন্দনেতে মা'খ, ওন্থকুলচর | 

বিদ্যার চরণে দেহ, হবে শুভোদয় ॥ 
তাহার করুণা হোলে, কিবা ভয় আর । 
কোনমতে না থাকিবে, অশ্চভ তোমার ॥ 


রাগ । 
চেষ্টা কর বশীভূত, করিরারে রোষ। 
রাগের উন্নতি হোলে, জন্মে নানা দো ॥ 
এই রাগে আত্মহত্যা, করে কত জন। 
এই রাধে কত দেশে, হইতেছে রণ ॥ 


কবিতাবলী। ১৯ 


এই রাগে ছিন্ন ভিন্ন, হয় পরিবার । 
এই. রাগে কত জন, বহে ছুঃখতার ॥ 
এই রাগে ছিড়ে ধায়, প্রণয়ের পাশ। 
এই রাগে কারে। হোয়ে যায় পর্ববনাশ || 
এই রাগে বেগে বয়, অপযশবায়ু। 
এই রাগে অনেকের, খাট হয় আয়ু ॥। 
এই রাগে ধরাপতি, হয় যে ভিকারী। 
এই রাগে পতিব্তাধর্ম, ছাড়ে নারী ॥| 
এই রাগে কটু বলে, কোমল রূসন। | 
রাগেতে কেবল হয়, অনিক্ট ঘটন। | 
স্পট 8৮৮ 

পরাধীনত: | 
পরাধীন যে জন, তাহার মহা ক্লেশ। 
্ণক্কাল মনে নাহি, থাকে স্থখ লেশ॥ 
সময়ে করিতে নারে, অশন, শয়ন | 
অভিলাষ পুর্ণ তার, না হয় কখন ॥ 

পপ 

স্বাধীনতা । 
স্থখের ন৷ থাকে সীমা, হইলে স্বাধীন 
স্বাধীনের সুখ নাহি, জানে পরাধীন ॥ 


২০ কবিতাবলী । 


অধন স্ববশে থাকি, যদি কাটে কাল। 
ধনবান্‌ পরাধীন, হোতে সেও ভাল ॥ 





সতা বন্ধ, 
দ:খে দুঃখী, সুখে সুখী, যেই জন হয়। 
কপটতা তাজি সদা, একতাবে রয় ॥ 
কায়মনোবাক্যে কর, হিত অনুষেণ। 
অবনিমগুলে, সত্য বান্ধব সে জন ॥ 

স্পট € কি 

অহক্কার | 
“আমি বড়, মম সম, কেহ নাই আর । 
সকলেই ছোট হয়, নিকটে আমার 11, 
এই কথা মনে মনে, ভাবে অহঙ্কারী । 
ভূমিতে না পড়ে পদ, সদ হয় তারি ॥ 
থাকে থাকে চেয়ে দেখে, আপন শরীর 
গুরুজনে কখনো? না, হেট করে শির | 
পাছে অপমান হয়, তাহার কারণ। 
কারো সনে নাহি করে, কথোপকথন ॥ 
বিশেবতঃ নীচ যদি, পায় উচ্চ পদ । 
লক্ষগুণ হোয়ে, বেড়ে যায়, তার মদ ॥ 


কবিতাবলী। ২১ 


মনে করে কি হোলেম, আর বাকি হব। 
এই ভাবে চিরদিন, এজগতে রৰ ॥ 
“মৃত্যু বলে অহঙ্কারী, শুনরে বচন। 
এখনি যাইবে তুমি, আমার তবন ॥ 
আমার নিকটে, সকলেই একাকার । 
খুঁড়িয়ে কেনরে বড়, হও বারবার ॥ 
অহঙ্কারপাখা তব, হইলে ছেদন । 
উড্ডিতে নারিবে, ভূমে হইবে পতন .» 


ধর্ম | 
ধর্মের সদৃশ নাই, কঠিন ব্যাপার । 
নান] ধন্ম এক ঠাই, জগতে প্রচার ॥ 
কিব। সত্য, কিব1 মিথ্যা, বুঝে উঠা ভার । 
কিন্ত ধর্্মাশ্রয় বিনা, ন। হয় নিস্তার ॥ 
অতএব যাহার, ষে ধর্মে আছে মন। 
উচিত তাহার করা, সে ধর্ম গ্রহণ ॥ 
কিন্তু কপটতা নাহি, থাকে যেন তায়। 
কপটতা থাকিলেই, সব কুল যায়। 
নরকাছে কপটতা, হয় সংগোপন । 
জানিতে পারেন কিন্তু, জগৎ্কারণ | 


২২ কবিতাবলী। 


ছুর্জনের কথ! বিশ্বাস করা অন্গৃচিত। 
ছুর্জনের বাক্য নাহি, প্রত্যয় করিবে । 
প্রত্যয় করিলে, মহা বিপদে পড্ডিবে ॥ 
সুখে তার সুধা ক্ষরে, মিষ্ট কথা কয়। 
অন্তর তাহার স্গধ, বিষের আলয় ॥ 


লোভ। 

লোত যে হোয়েছে, মহা পাপের কারণ। 
লোভ হোতে হয়, নান৷ অনিষ্ট ঘটন ॥ 
কি কুকর্ম আছে যাহা, লোভে না জন্মায় 
এই লোভে হয়তো, বিপদ পায় পায় ॥ 
এই লোভে কত জন, প্রাণ হারায়েছে । 
এই লোভে কত জন, প্রাণ বধিয়াছে ॥ 
এই লোভে কত জন, হইয়াছে দীন। 
এই লোতে কেহ ছুঃখ, সহে নিশি দিন।। 
এই লোভে কত জন, সমর কোরেছে। 
এই লোভে কত দেশ, বিনষ্ট হোয়েছে ॥ 
এই লোভে কত জন, ভোগে কারাগার । 
এই লোতে কোরে থাকে, প্রণয় সংহার : 


কবিতাবলী। ২৩ 


এই লোতে তাতৃসহ, মনাস্তর হয়। 
এই লোতে রাজার, রাজত্ব নাহি রয় ॥ 
যেজন করিতে পারে, লোভ স্বরণ । 
ধন্য বলি গণ্য, ধরাতলে সেই জন || 
১6 ভে 
বিদ্যাবৃক্ষ। 
মনের ভূমিতে তব, বিদ্যাবীজ অভিনব, 
স্ুশিক্ষক করেন বপন । 
তুমি দেহ যত্বজল, তাতে হবে সুমঙ্গল, 
শুখাইয়া না যাবে কখন ॥ 
কিছু দিনান্তরে তবে, বীজের অঙ্কুর হবে, 
সরু তরু দিবে দরশন | 
হেলামাটি ফেলে তুলে, মনোযোগসার মুলে, 
অবিরত করিবে অর্পণ ॥ 
যাতে গাছ শক্ত হবে, বাযুভয় নাহি রবে, 
দিন দিন উন্নতি পাইবে। 
তব গুরু স্ুপশ্তিত, করিতে তোমার হিত, 
সমাদরে দেখাইয়। দিবে ॥ 
ক্রমে শাখী হবে স্কল, শাখায় ধরিবে ফুল, 
আমোদক্ুগন্ধ পাবে তায়। 


ও কাবতাবলী। 


বর্ধলোক তুষটিকর, হইবে সে তরু 
শোভা হবে পাতায় পাতায় ॥ 
বিদ্যাতরু বৃদ্ধি হোলে+ত্রমে ক্রমে যাবে ভবে 
কুমত্যাদি কাঁটা তরুকুল। 
মনোভূমি স্থশোভিত, সুবাসেতে সুবাসি' 
নিরন্তর হইবে অতুল ॥ 
ইকি অতি অপৰূপ, এক বৃক্ষে নানাৰ? 
অবশেষে ফলিবেক ফলস । 
স্ুখফল, জ্ভানফল, আদি নানা বর্ণ ফঃ 
গাছেতে করিবে ঝল্ঝল্্‌॥ 
যত দিন বেঁচে রবে, সদা ফল ভোগ হতে 
পাইবেরে নানামত তার । 
ওরে শিশো !বিদ্যাগাছে, বড় প্রয়োজনআছে 
এই বেলা সেবা কর তার ॥ 
পরিহর যত খেলা, এখন না কর হেলা 
যাইতেছে বহিয়৷ সময় | 
বিদ্যাতরু সেবা যদি, নাহি কর অদ্যাবধি 
তবে তাহা ত্বরা পাবে লয় ॥ 
স্পট কন 
সংপুর্ণ। 
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কবিতর্দবলী । 


দ্ধতীক্স ভাগ। 
শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত |. 
প্রীদীননাঁথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ॥ 
কালকাত। 
1রু বস্ত্র প্রীলালটাদ বিশ্বাস এগু কোম্পানী 
কর্তৃক বাহির মৃজ্ঞাপ্ুর, ১৩ সঙ্ঘ্যক 
ভবনে মুদ্রিত । 


১২৬৮1--১৮৬১। 


